





বরগপাননদ টু, বারাণসী। 
ল্য দেড় টাক1] [ মাশুলাছি ম্বভন্ 


তৃতীয্ব খগেব্র নিবেদন 

কাতলা ১৩৪৮ এর ২৪শে অগ্রহায়ণ হইতে ২২শে ফাল্তুন পথ্যস্ত সাত 
দিন কম তিন মাস কাল পুজ্যপাদ অথও্ড-মগুলেশ্বর শ্রীশ্রীন্থ'মী স্বরূপানণ্ৰ 
প্রমহংসদেব ত্রিপুর। জেলার বিভিন্ন গ্রামে যে বিশ্রামহীন ভ্রমণ ও ধন্ম- 
প্রচার কার্য করিয়াছিলেন, জাচারধ্যপাদের শ্রীচরণ-সেবা-প্রসঙ্গে সেই 
সময়ে উহার শ্রীপাদ-সান্লিখেো। অবস্থান করিয়া সেই সময়কার সংক্ষিপ্ত 
ইতিহ|সের সঙ্থল্ন রাখিয়াছিলাম | আইবাবার সযত্ব-গঠিতা মানস-কন্তা, 
রমণীকুলের [রোমণি, প্রসিদ্ধ পন্মপ্রচারিক। € শক্তিশালিনী বাগিনী 
পরমপুজনীয়া ব্র্দচারিণী শ্রীঘুক্তা সাধনা দেবী এই ভ্রমণে উন্রাবাবার 
সঙ্বে থাকির। তাহার বিপুল শ্রমের অন্নুপুরণ করেন। কোথ।ও পর্পম- 
পুজনীয়! ব্র্গচারিণী সাধনা দেবী শ্রীহ্ীবাবার সহিত একই বভ্তত!- 
মঞ্চ ইইতে বক্ত,তা দিয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে তিনি এমন এক গ্রামাস্তরে 
গিয়া বক্ততা দিতেছেন, কখনও কখনও শ্রীশ্রীবাবা বে সময়ে এক গ্রামে 
বক্তুতা দিতেছেন, বেখানে ঠিক একটা দিন পরে শ্রীশ্রাবাবা [গা 
উপস্থিত হইবেন । অল্প-সমন্জ-মধ্যে অধিক কাজ কারবার ছন্থা এই 
ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। কোথাও কোথাও শ্রীশ্রীবাবা যে গ্রাম 
ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, পুজজনীয়া ব্রহ্গচারিণীজীকে সেই গ্রামেও বক্তু.তা 
দিতে হইয়াছে এবং তিনি ব্রক্ীবাবার.সহিত যাইয়া মিলিত হইরাছেন। 
তাহার বক্ততা সমুহের কিছু কিছু সঙ্ধলন আম র!খিয়াছিলাম 
কিন্বা আমার অপর সীর্গগণ রা1খিয়াছিলেন। "তাহাই একত্র করিয়। 
এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইল। এ উপদেশ সমগ্র পৃথিবীর ডন্ত 
এবং এ, ৫ ..প্রোালন করিলে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে! 


তত্ীক্র খণ্ডের নিবেদন 


এই জগত! গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছি “শাস্তির বার] | প্রথম খ্ডে 
দ্েবাদ্ধার গ্রাম হইতে" সুরু করিয়া কাশীপুর গ্রাম পদ্ধাস্ত ভুমণ-কাহুনী 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । দ্বিতীর খণ্ডে মোচাগড় গ্রাম হইতে আরম্ত হইয়া 
হরুয়া-শিবনগর শধ্ন্ত লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । তৃতীয় খণ্ডে আকুবপুর 
হইতে পব্বনৈর গ্রাম পধ-্তর [বিবরণ উপাদশ সমস বস্ত্র হইয়াছে । 

এই গ্রন্থে ধহাঙের শাস্তিমরী বাণী সঙ্কলিত হইল, তাহাদের প্রীত্ার্থে 
ইহার স্বত্্, স্বামিত্ব ও স্বাধিকার উদ্ভয়ের প্রতি অকপট-ভ্ক্কিসহ 
“অধাচক আশ্রম আ্যাও স্বরূপানন্দ ফিল।ন্থ,পিক ট্রাষ্ট'কে অর্পণ 
করিলাম। ইহাতে আমার বাক্তিগত কোনও অধিকার বা দাবী 
রহিল না, আমার পূর্বাশ্রমের সম্পক্িত কোনও আত্মীয়-স্বজনবন্ধু- 
বান্ধবেরগনা | রতি 


র!রাণলী, বিনীত 
ফ্লোলপুণিমা ১৩১০১ বাঃ ভ্রীজেহময় ব্রক্মচারী 


“ঘেই দিকে দিবে দৃষ্টি 
সবান্র তপ্ত হদয়-অব্রতে 
সান্তনা কল্প ব.ফি।" 

- শ্রীত্রীন্বরূপানন্দ 


না রাজা জজ জা জাহাজ জা "জামা ়াজজজা জা আল জর জর জন 





ভু জন তা আজ নর সে! সজছ এরা জজ ডন জা 
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শনির বারত 


তৃতীষ্ব খণ্ড 


আকুবপুর 

১৩৪৮ বাংলা সনের ১৩শে মাঘ বেল! দশ ঘটিকায় উ্রুবাব। 'এবং 
পৃজ্নীয়া সাধনা দেবী হুরুর! হইতে আকুবপুর পৌছিলেন। শ্রীযুক্ত দীরেন্ 
কুমার চজবর্তীর গৃহে উঠিলেন | ধীরেনদা এবং তাহার ভক্তিমতী সহ- 
ধন্দিণী শ্রীধক্ত! অনুপম! দেবীর আনন্দ দেখে কে? 

কৰি আবদুর রশিদের অভিনন্দন 

'অপরাহ্ছে চারি ঘটকার ধশ্াস ভার অনুষ্টান হইল | সভাটা কাহারও 
বাড়ীর আজিনায় না করিয়! খোলামাঠে করাতে বন্তাদের এবং শ্রোতাদের 
সকলেরই অল্লাদিক শন্ুবিধ! হইল । শীত ছিল, বাতাস ছিল! 
এখনও মাঘ মাসইত' চলিতেছে !  ইপলামপুর-নিবাসী কবি মৌলবী 
আব্ডুর রশিদ স্বরচিত একখানা আভিনন্দন পাঠ করিলেন | ধা 

«কেন ব| আজিরে খুথার তুফান ধরার এ আঙিনা ? 

কান পেতে শ্ুন, আকাশে পাভালে আগমনী কেৰা গার & 

কার '্সআগমন পীষ্ষ-প্রাৰন, ধরণীর সুপ্রভাত ? 

মিলনের রাখি পরাইতে গলে কে এল অকন্মাত ? 
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শাজ্ছির বারকা 


আজিকে ধরার খুখীর প্লাবন কেন বা উলি' উঠে £ 

ঝরা ফুল-কলি সেও বুঝি আজ নূতন হইয়! ফুটে ! 

আলিকে হৃদয়, কারে পেতে চান, কার চরণের খুলি, 

বসাইতে চার প্রাণ-মন্দিরে হৃদর-কবাট খুলি' 
“প্রাণ কাদে আজ রচিবার লাগি" নৃতন সিংহাসন, 
রাখিধারে চাই চরণ তাহার শান্ত করিতে মন | 
তিমির-রাতের সকল কুহেলী সহসা হইল দুর, 
আন্দানতার কষা রজনী সহসা হইল ভোর । 


ন! জানি কাহার পুথা প্রজার মরু-বুকে এপ বান, 
কোন্‌ মহানের চরণ-খুলায় জাগরিত হ'ল প্রাণ। 
আজিকে কেনরে নিখিল বিশ্ব এত হ্থন্দর লাগে, 
ছাঁয়। হ'য়ে বন লুটাইছে পথে মিলনের ছবি জাগে ? 
কোন্‌ মহানের চরণের হলে বিশ লটিতে চার, 
কাহার লাগিরা ধূলির ধরণা নবন্থরে গান গার ? 


“ক দেখ চেয়ে এলে। কোন্‌ জন পথের খবর দিতে, 
শাস্তির ছার।, মিলনের মায়া বিলাবারে ধরণাতে । 
এসেছে মহান্‌। গাও জরগান মলিনতা রাখি! দুরে। 
ভ্াঁয়ে ভারে আছ দেরে কোলাকুলি, বেধে লও প্পরেমডোরে । 
স্বর্ণ আজিকে পাগগাল বুঝিরে আশিষের চন্দন ! 
চোখের পলকে তাই কিরে হ'লে! অজানার আগমন ? 
"প্রণৃতি হে মহাপ্রাণ ! 
মুন্্রার রূপে দিকে দিকে জাগে তোমার আশিষ দান। 


০ 
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শাস্তির বারত। 


তোমার প্রেমের ফন্ধু ধারায় সিঘিঃত কত দেশ, 

কত পথ্-ভোল। পেল সন্ধান, ছাঁড়িল ভ্ালর বেশ । 
গুক্তিসাগর পেয়েছে ভ্বদয়ে কত দীনহীন জন, 
তোমার পরশে পূণা করেছে দলিত জদয়-মন । 

দিকে দিকে তুমি ঢালিয়াছ 'ওগে! প্রেম-জাহবী-ধারা, 
সবষ্ট্রি সেপায় লভিয়াছে লয়, চিদ্তব লেখানে হারা । 
ক্রাতির জীবনে আনিরাছ ভুমি অপরূপ শিহরণ, 
ভাক্ষি পুনরায় গড়্িতে থে জানে হব প্রাবৃদ্ধ মন | 
ছড়াইতে চাহ বিশ্ব ব্যাপির! শান্তির মহাছাক্ঝা, 

ধরণীর প্রাণে দিতে চাহ ভূষি স্বাথগড এক কারা! 
বিশ্বেরে ভুমি রাখিবারে চাহ মিলন-মালাতে গেগে। 
সীমানে চাহিছ আসীম করিয। হিখার মাঝারে পেতে। 


“তুমি লভিরাছ তাই । 
গ্রাযোজন তুমি চরণে দলিছ, দেখিবারে মোরা পাই । 
সুষ্টিক বুকে নেমে এলে তুমি জ্ঞানের মশাল লয়ে, 
তোমার প্রেমের পুণ্য প্রভায় কাপুরুষ কাপে ভয়ে । 
বিচার করিতে নাহি চায় মন, (তুমি ) হিন্দু কি মুসলীম্‌, 
বার যে ভুমি নয়নের মণি, সবে করে তছলীম। 
'ভ্বোমারে পুজিতে, তোমারে বুঝিতে শক্তি আমার নাই, 
এ আশিষ দাও ওগে! বরণীয়, তবু বেন তোমা পাই । 
বিতর আশিষ তুলি' দুই হাত পতিত জাতির তরে, 
দীক্ষিত হোক এ মহামান্ত্ে4_“একে অপরের তরে । 
হুত্তা। করেছি জাত্তির জীবন খণ্ড খণ্ডক'রে, 

ণ 
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শান্তির বানা 


কত অবিচার করিয়াছি মোর! সারাটা জীবন ভ'রে | 
খণ্ডেরে করি" চির-সখণ্ড চাই নব-সন্ধান, 
চরণেরে ধূলি বহিবারে দাও, জাগায়ে সকল প্রাণ । 


“আদিগুরু ভগবান! 
কোটি বছরের পন্রমায়ু পিন্ধে বাচা এ মহাপ্রাণ | 
যুগে যুগে মোরা পাই যেন প্রস্থু, তাহার চরণ-ধলি, 
জীবনের এক সত্তা মহ্থান নিতে ধেন পারি তুলি' |” 


জগদ্বযাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় নানীর করণীয় 


শদ্ধেয় ভক্তরদাদ। পথ-শ্রমে অতীব ক্রিষ্ট হই! পড়িয়াছিলেন | এক্ক্ত 
অগ্ধ তিনি কোনও বক্ত ত| দিলেন না। তদ্পরি, স্বাস্থ্যে ন৷ কলাইবার 
দরুণে স্থির হুইল ষে. তিনি আগামী কলাই নোয়াখালী নিক বাসভ্ুমে 
রগুনা হইবেন। প্রথমতঃ পুজনীর! ত্রঙ্গচারিণী সাধনা দেবী একঘণ্ট? 
কাল বন্তু তা দিলেন । 

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন, _জগদ্বাপী অশান্তি, অপ্রেম, দ্র্দলতা ও 
স্বার্থপরতা বিদূরণ করার কাজে নারীর করণীয় এত মহৎ এবং বির যে, 
নারী যখনি এই কারো সতা মন এ সত্তা প্রাণ নিয়ে হুন্তক্ষেপ কবে, 
তখনই নারীকে তার প্ররুত মধ্যাদা দিতে জগৎ আর কৃপণ বা কুন্িত 
থাকতে পারবে না। এই সুমহত ও স্মবিশাল কাধা সুসম্পন্ন করান পক্ষে 
নারীরা যে অন্ুপঘুক্ত। ও অযোগ্য নয়, এই বিশ্বাসটাই আজ সর্বাগ্রে 
প্রতোক নারীর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত কর! প্ররোজন । কেবলি আবজ্জন।, 
কেবলি জগ্জাল ব'লে গালি দিলে নারী তার দুর্বাল তা পরিহার কর্ষে না! 
তাকে নিজ অন্তরের আবঞ্জনা ও চরিত্রের জঞ্জাল নিজের শক্তিতে দূর 

্ 
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তে দেবার সৌভাগ্য অজ্জনের জন্তা নিখিল জগতের কল্যাণের আদশে 
'ানসপ্রাণিত করে কর্খবক্ষেত্রে দাড় করাতে হবে। এ সম্পর্কে পুরুষের 
জাতি পুরুষের! যেন না ভ্োোলেন । 


সভামুগগ 


অতঃপর শ্রী্রবাবা বক্ত তারম্ত করিজেন। সকলেই বড় মন দিয়া 
স্ুনিতেছিলেন এবং বন্তু ত1 খুব জমিয়' উদ্িয়াছিল। কিন্তু অবিরাম 
ঠাণ্ডা হাওয়াতে বড়ই অস্সুবিপা হইতে লাগিল বলিয়া দেড় ঘণ্টা কাল 
বলিয়াই ভ্রীইীবাব' থামিলেন । 

শ্রীশ্ীবাব! বলিলেন,__-আামরা সকলেই সত্ভাধগের পুনরাবিভাবের 
জন্য বড়ই ব্যাকুল | কিন্ত সেই সত্য যুগ স্ন-ভারিখের যুগ নয় | চিত্তের 
ধন্মাধশ্থের পরিমাণের দ্বারাই প্ররুত ঘগের নির্ণয় পাওয়া যার । লড়াইরের 
দ্বার! সত্যযুগ আম্বে না। কুরুক্ষেত্রের বুদ্ধের দ্বারাও সন্যযুগের প্রতিষ্টা 
হয় নাই, তৈমুরলঙ্গ, নাদির শাহ, নেপোলিঙান প্রভৃতির দ্বারাও সত্রাম্গ 
আসে নাই। সত্যবুগ বাইরের ঘগ নর, অন্তরের হগ। চারশত বসরের 
ইয়োরোপীয় ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এক-ধন্মাবল্ব'দের দ্বার|। অপর- 
ধর্মাবলম্বীদের উপরে আক্রমণ বা অত্যাচার দ্বারা সত্যব্গ আসে না। 
বর্ধমান মহাযুদ্ধে রত পাশ্চাত্যের! সতাধুগ প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে 
'অভিনয়ই মাত্র কচ্ছে, কিনা এই মহামুদ্ধের ফলে জগতে সত্যাধ্গ আন্বে 
না। বিদ্বেষকে চিন্ত হ'তে উতপাটিত কনে হবে, অন্তর থেকে ষড়রিপুকে 
দুর কনে হবে, সত্যব্গ তাতেই আসবে | কিন্তু সেই চেষ্টাটুক প্রক্ুতই 
আজও আমরা করি নাই। “এমন মানব-জমিন রইল পতিত. আবাদ 
কল্পে ফল্ত মোন!” কিন্থ আবাদ আমর! করি নাই, প্ররুত বীজ বপন 


জা 
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না ক'রে আমর! শুধু কাটার বীজই বপন করেছি | ভাই আমাদের 
অন্তরের ভিতরের কলিধুগ কিছুতেই বিনাশ-প্রাপ্ধ হচ্ছেন ! 
ধর্না-বৈচিত্র্য অবশ্যান্ভাবা 

ইমহীবাব। বলিলেন,_-জগতের সকল লোককে জোর করে এন 
এক ধন্দে দীক্ষিত ক'রে তার মধ্য ছিয়ে সত্াধূগের প্রতিষ্ঠার কল্পন। 
একট! অলস-কল্পনা মাত্র। এই কল্পনা কখনও সত্যরূপে পর্যবসিত 
হ'তে পারে না, হবে€ না । বিভিন্ন ধঙ্ের প্রচারের ভিতরে এক একটা 
ধগোপযোনী প্রয়োজনের দাবী আছে। আবিভূতি মহাপুরুষেরা তন্তত- 
কালীন লোকদের চুম্বকের স্তায় আকর্ষণ করেছিলেন । ওস্তকে আস্মা- 
দনের পরে সামান্ট মান্তবও অসামান্ত হন । তখন তার ভিতরে চুঙ্ঘকের 
শক্তি জাগে এবং নি অনুভূত সত্যকে জগতের কাছে প্রচারের বা প্রসারের 
প্রেরণা আমে । কেউ প্রচার করেন শব্গমদ্ী বাণীতে, কেউ করেন 
অন্তরের তপঃগ্রবন্ধিত স্পন্দনের দ্বার! । কাদের সেই আশ্চর্যা তততাম্থাদনের 
ভিতরে জাতি, ধঙ্খা ব! সম্প্রদায়ের গশ্রী গ্াকে না| তীরা হল গুরুতই 
নির্গাঞ্িক মহাপুরুষ । কিন্তু তবু জগতে নান! সম্প্রাদার হয়, কেনন। 
বৈচিত্রোর মধ্য দিয়েই ভগবানের লীল! প্রচারিত হবে । ফলে জগতে 
নানা ধর্ম থাকৃবেই ৷ এস বিদ্বেষ অমূলক | কেননা, সকলকে একধর্ম্ী 

কার শা ম্মিআান! সম্বল নয় । ভ্রাতেই যে বিরোধ দ্র হবে, ভার নয়ু। 


প্রেমপর্থ 


ী্বাবং বলিলেন.__প্রেমধন্দ্ম সকল জাতিকেই গ্রহণ করে। 
কেননা, প্রেমধন্দু বিচ্ছেদ মানে না, বিদ্বেষ চেনে না, প্রেমধ্ মৈত্রীর ধন । 
বন্ধগণ, আমি কোনও নিঙ্গিষ্ট একটা জাতির ধশ্মপ্রচারক বা প্রতিনিধি 
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নই | আমি প্রেমধন্টের প্রচারক | কেননা? মদশ্ষ্ে সতারগ আমাৰ । 
প্রেমধন্্ বলে” জগতের যত মন্ত্র, সব একজে ্াগ লাম। বা 
বালে, জগতের যত শ্রি্ন ভিন ধন্গুমত, সব এক ভগব্াশেরহ পঙ্ষ। 
প্রেমধন্্ বলে।সকল জাতিভুন্ত নার আমার ভ্রাতা এবং ভগিশী ! 
আত্ম-কলহু অজ্ঞানতারই ফল 

ীশ্বাবা বলিলেন,_এই যে আমাদের ত্রান্গণ-শৃদ্রে কলহ হিন্দু 
মুসলমানে কলহ, জাতিতে জাতিতে বন্ো ধন্মে বিদ্বেষ, তার একমাত্র মল 
হচ্ছে আমাদের অজ্ঞানতা 1! আমন যেপরম্পর পরম্পলের ভ্রাতা, আমা 
যে একে অন্ভের একান্ত আপন, একথা আমাদের স্মরণে থাকে সং (কন ? 
ন।. আমরঞ&অজ্ভ্রান । এস ভাই, জ্ঞান-স্থরূপ ভগবানকে ভালবেসে আমরা 
সকল অজ্ঞ।ন সংহার করি। তাহলেই সকল বর্ণের, সকল জাতির, 
সকল মতের, সকল পথের, সকল সম্প্রদায়ের, মকল ধর্মের লোককে 
বাসস প্রাণের প্রাণ ব'লে আলিঙন-পাশে আবদ্ধ কনে পার্ক । 


সমবেত উপাসনার ঘোগদানের (সৌভাগ্য 
২৪শে মাঘ শলিবার প্রাতে ৮ ঘটিকায় সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান 
হুইল । শ্বেতবর্ণ ওস্কার-বিগ্রহ ছিল না বলিয়! শ্রীশ্রাবাধা ক্িগ্রহন্দে 
একখান] বিগ্রহ আঅক্কিত করির। ছিলে | 
কথা-প্রাসঙ্গে শ্রীক্ীবাবা বলিলন,__যে বেই অবস্থার পার, উপাসনার 
যোগ দেবে । দেবী হ'য়ে গেছে বলে ঘরে বসে খাকুবে, তা নয় 
উপাসনার ক্তোত্র বা শ্রর তুমি জানো না, শিখ তে গারো নি, এজন্তাগ লঙ্জা 


1 


বাকুষ্ঠার কোনে। কারণ নেই | উপাসনার যোগ ছেওয়াটাই একটা ব 


শা 


কথা। অদ্েক উপাসনা হ'য়ে গেছে, হোকু। তুমি শেষ সমরটার এসেও 
ত' যোগ দিতে পেরেছ। সেটাই এক মহা-মৌভাগ্য বালে জানবে । 
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এ গ্রামের উপাসন। বেশ জমিল। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ও 
যে খুব যদ্ধপূর্বাক নুরশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হস্ট্য়াছে, তাহার পরিচয় 
পাগুরা গেল। মোচাগড়া-নবালী ভ্রাত। শ্রীষুক্ত সারদ। চরণ দে 
এই কাধ্যটা করিরাছেন । 

নামের লেশ। 

উপাসনান্ত্রে এগার জন মহিলা এবং যোল জন পুরুষ 'অখপ্ু-দীক্ষার 
দীক্ষিত হইলেন । 

দীক্ষাপ্রাপ্তদিগকে ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,_ষে নাম পেলে, 
তাকে শিকার তু'লে রেখে দিগুনা। বই কিনে বেমন জালমানত 
তুলে রেখে দিলে তাতে কোনও ফল হয় না। অবিরাম অবিষ্সাম নামের 
সেবা কর্কে। নির্দিষ্ট চার বার ত' উপালনায় বন্বেই, ত। ছাড়াও 
সর্বক্ষণই ব্যাকুল প্রাণে নাম জপ কর্দে। এমন জপ জপা চাই, যেন 
লেশ! শ্রমে তায়। একবার যঞ্চি নামের নেশায় তোমাকে ধনে তবে 
জান্বে জীবনে আর কোনো ভয় নেই। নামের নেশায় যাকে পায়, তার 
উপর থেকে কামল!, বাসনা, লালসা, লিক্ষা, নীতা, ্বা্থপরতা। এবং 
পূর্বসংস্কারের অপিকার ক্রমশ উঠে যেতে থাকে । 

আম ও দেহধারণ 

এত ড় শ্রমপূর্ণ ভ্রমণেও এ্ীত্রীবাবার পত্র লেখার বিরাম নাই। 
প্রত্যহ আট দশখান! করিয়া পত্রের জবাব দিতে হইতেছেই | কোনও 
কোনও দিন বিশখানা পত্রের কৰাৰ ছ্িতে হইতেছে । দুগুরের পরেই | 
ভিন্ন গ্রামে খাইতে হইবে বলিয়া শ্রীত্রীবাব! লিখিতবা পত্রগুলি শেষ 
করিবার কাঁজে অত্রান্ত বাস্ত। 

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,-_বাবা, পত্র লেখাটা বন্ধ করলে হয় ল!? 
একটা শরীরে কত শ্রম কর্কোন ? 
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শাল্িল বারতা! 


্রীক্লীবাধা হাসিয়া! বলিলেন, শ্রম £ শ্রম কর্ধী বলেই তা দেশ 

ধারণ করেছি। যেদিন" শ্রমে কাতর হব, সেদিন দেছ ছেড়ে দিব । 
পত্রের শক্তি 

তৎপরে শ্রীস্্রীাবা বলিলেন-_-আামি ত' আমার দেহটা। নিয়ে সকল 
স্থানে যেতে পারি না! কিন্তু আমার পত্রথান। অন্প খরচে আমাকে 
অনেক দুরে নিয়ে বেতে পারে | যার প্রাণ দশনাকুল, সে পত্রখাপা শন 
ক'রে শাস্তি পায় । যার শ্রবণ কথা শোন্বার জন্ক ব্যাকুল, লেখাগুলি 
লড়ে নিজের কণ্ঠের উচ্চারণের মধ্যে আমার কণ্ঠস্বর খুঁজে পার, ুতার্থ 
হর ূ এই স্থুখটুকু থেকে, এই তৃপ্রিটুকু থেকে আমি এদের বঞ্চিত করি 
কি কারে? যার! আমার পত্রের মধ্যাদা বোঝে, প্রাশ গেলেন ত' ভ্ঞাদের 
কাছে পত্র না লিখে পারব না। এই কলমের করেকটা আ চড় কত 
বিপন্ের প্রাণ রক্ষা করেছে, তাকি তোমরা তোমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা 
থোকে বোধশা ? 

রুক্ষম পত্রলেখনের দুঃখ 

ীপ্রীবাব। আরও বলিলেন,__তবে একট! বিষয়ে ছুঃখ আমার আছে | 
যাদের লিয়ে কর্মক্ষেত্রে আছি, তাদের অনেক*মময়ে কটু পত্র লিখতে 
হর়। এর! তার উদ্দেশ্তা বোঝে না, তাই প্রাণে কষ্ট পায়। কিন্তু তোদের 
জন্তু জীবন দিল থে, তার দুটা কটু কথাই যদি সঙ্থা কনে না গারিস্‌, তবে 
তোদের মত মূর্খ ই বা কে আছে? অযোগোরে বোগ্যতমের চাইতে ।বেশ 
আদর দেই, এটাই যখন আমার স্বভাব, তখন আমার কাছে থে গালিও 
খেতেই হবে, একথাট। ভোলা উচিত নম । 

আন্দিকুট ৃ 
বেলা দুই ঘটকার সময়ে শ্রীন্লীবাব। এবং পুজনীয়া সাধনা দেবা 
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আন্দিকুট রওনা হইলেন। পথিমধ্যে শ্রীযুক্ত ছর্গাচরণ সাহার বাড়ীতে 
ক্রীবাবাকে আটক কর! হইল। প্রণাম এবং প্রসাদের ভিড় পড়িয়া 
গেল কিন্ত সময় নষ্টু হইতে লাগিল। লোকে বোঝে ন। যে, শীহারা 
ঘড়ি ধরিয়া কাজ করেন এবং ধাহাদিগকে সমাজ-কল্যাণের জন্য অত্াধিক 
এম করিতে হর, উহাদের উপরে অধিক আব্দার সঙ্গত নহে । 
দেয়াশলাইয়ের বাকা 

শক্ত ঈশ্বর চন্দ্র ভৌমিকের বাড়ীতে সভার আন্ছোজন হইয়াছিল | 
লেখানে পৌছির। শ্রীহইীবাব। দেখেন বে ব্র্গঢার্িণীজী এক মহাবিপদে 
পড়িরাছেন। তীহাকে আনয়ন করিবার জন্য আকুবপুরে ষে পা্ধীখানা 
গিরাছিল, তাহা আকারে ক্ষুদ্র। উঠিবার সময়েই তিনি আপত্তি 
করিয়াছিলেন, কিন্তু দশজনের জিদের মুখে সেই আপন্তি টিকে নাই। 
রূপসদী হুইতে মাঝিয়ারা আসিতে এইরূপ এক পান্ধীতে উদ্রিয়া আসার 
ফলে পুজনীর়! সাধনা দেবীর মাথার কিছু চামড়। গিয়াছিল।. তাই 
ভিলি ইত্স্ততঃ করিতে লাগিলেন] কিন্ত জনতার মজ্জিতে যাহারা চলে, 
তাহাদের সব স্থানে নিজের মত খাটান চলে না। এখন আন্দিকুটে 
আসিয়া পুজনীয়া সাধনা দেবী আর পান্ধী হইতে বাহির হইতে 
পারিতেছেন না| পান্দর চতুদ্দিকে হাজার লোকের জনত] জুটিয়া গিয়াছে 
এবং কুষ্ঠার, সক্কোচে ও লজ্জায় পুজনীরা সাধন! দেবী অদ্দমৃতা হইয়া 
উঠিয়াছেন। 

এমন সময়ে শ্রাহ্্ীবাব আমির! পৌছিলেন। প্রথমেই তিনি চতুদ্দিক 
হইতে লোক সরাইয়৷ দিলেন, তার পরে পান্থীকে পরিবেষ্টন করিরা 
চারিপার্থে কাপড় টানাইয়া দিলেন* এবং তৎপরে ছুই তিনজনে মিলিয়। 
টায়! তাহাকে বাহির কর! হুইল | 
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্ীত্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন” কেমন, আর দেয়াশলাইয়ের বাকের 
চাপৰে ? 
পুজনীরা সাধনা দেবীর চক্ষু দিয়া অশ্রু বাহির হইবার উপক্রম 
হইয়াছে দেখিয়া! শ্রীপ্রীবাবা বলিলেন,_আরে, দেশেরই যদি সেবা! কনে 
হয়, তা হ'লে ছু-চার বার ছ্েঁছানি চুবানি না খেলে কাজ পুর্ণ হবে কেন? 
এৰার ঢুকেছ দেয়াশলাইর়ের বাক্সে, আর একবার পান্ঠীসহ বেহারাদের 
ঘাড় থেকে গ্রামা পোলের নীচে বেতকাটার ভিত্ররে পড়বে, তারপরে 
খেয়া নৌকায় পেরুবার সময়ে নদীর মাঝখানে কিন্বা ঠিক কাদাটার মাঝে 
ডুবে কিছু জল কিছু কাদা খাবে, তবে ত' দেশসেবা কর! হবে? 
পুক্দনীর। সাধন৷ দেবী হাসির! উঠিলেন, চঙ্ষুর জল নিমেবে শ্ুকাইল। 
পাল্পী-বিভ্রাটের জন্থা মভ| আরম্ত হইতে মিনিট পচিশেক দেরী হইল। 
জনতা! প্রচুর হইয়াছিল । আকুবপুরের বন্তু তার এই অঞ্চলের ঘুদলমান- 
দের ভিতরে একটা চাঞ্চলা আনিয়াছিল। অগ্ধ হসলমান শোতা]দের 
সংখ্যা আরও অধিক লক্ষিত হইল । 
কবি আবদুর রশিদের মানপত্র 
ইস্লামপুর-নিবাসী কবি শ্রীযুক্ত আবদুর রশিদ অগ্চ পুজনীয়া সাধন। 
দেবীকে অভিনন্দিত করির| একটী কুলিখিত স্থরচিতত মানপত্র পা 
করিলেন । 
শ্গুগে! প্রথণমঘ়ি! ভব আগমনে নানী পেল নব প্রাণ, 
সবার লাগিয়া অকাতরে আজি নিজেরে করিছ দান । 
আত্মার দাবী কার কতটুকু শিখাতে এসেছ তুমি, 
নারীকুল আজি বন্যা হইবে তোমার চরণ চুমি'। 
ভোগের লাগিয়া নহে সংলার,_-এই স' তোমার বাণা 
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তোমার পরশে জাগরিত হবে সকল নারী-হৃদয়, 
পুরুষ দেখুক অন্তর-চোখে জগৎ জননীময় |” 
দেবন্ধের পরিস্ফ,রূণ 
পরে পুজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধন| দেবী এক ঘণ্টাব্যাপী একটা 
বন্তভ তা দিলেন । 
বন্গচার্িনীজী বলিলেন,__নারী যে দেবী, পিশাচী নয়, ইহাই তার 
সর্কাশ্রেষ্ঠ পরিচয় ৷ জননীত্বই নারীর দেবীত্ব। নারীতে জননী-ভাব পুরুষের 
দেবন্ব। ভারত আজ দানব-দানবীর পৈশাচ তাগুবের অপক্ষেত্রে পরিণত 
হ'তে চায় না। ভারত আজ হতে চার দেব-দেবীর লীলাভূমি | 
পুরুষমাত্রেরই প্রতি সম্ভান-দৃষ্টি, নারী মাত্রেরই প্রতি মাতৃবুদ্ধিত__নারী 
এবং পুরুষের ভিতরে ভারত এই অপূর্ব পবিত্রতার জাগরণ দেখতে 
চায়। ভারত চায় দেবত্বের পরিম্ফ,রণ। 


ধর্মই ভারতের প্রাণ কেন? 

তৎপরে শ্রীস্রীবাবা তাহার সুমধুর বক্তুতা প্রসঙ্গে বলিতে 
লাগিলেন,_-ভারতবর্ষ ধন্মের দেশ | ধন্মই এর প্রাণ, ধন্মই এর গতি । 
কেন এরূপ হ'ল? পদরেণুর মহিমায় । একদ| এই ভারতের অধিকাংশ 
স্থান সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত ছিল । হিমালয় থেকে কণা কণ! ক'রে 
ধূলি, প্রস্তর ও পলির রেণু গঙ্গা, সিন্দু ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গ-বিধৌত হু'স্ে 
হ'য়ে মহাসমুদ্রের ঝুকে শ্তামল-শস্ত-বিস্তার রূপ মহাভূমির মুন্তি নিয়ে 
প্রকাশ পেল। তারই নাম ভারতবর্ষ। সচ্চিন্তার শক্তি অতি অদ্ভুত । 
তুমি যদি নিয়ত সচ্চিন্ত। কর, ত1 হ'লে তোমার দেহের প্রত্যেকটা অণু 
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এবং পরমাণু অপূর্ব পবিভ্রতায় অনুপম ধন্মাবেশে আবেশিত হবে। তার 
ষে বিন্দুমাত্র স্পর্শ পাবে, তার জীবন-গতি পরিবন্তিত হ'য়ে যাবে শুধু 
তাই নয়, তুমি যেই স্থানটিতে ব'সে এই পবিত্র চিন্তায় জীবন বা] জীবনাংশ 
অভিবাহিত করেছ, সেই স্থানটারও ভিতরে এই আশ্ধ্য শক্তি সঞ্চারিত 
হবে। ভারত যেদিন সুনীল জলধি থেকে উঠে আসে নি, সেই দিনও 
ভারতের উগ্রত্রপা খধি, ন্লিগ্ধতপ] খষি, শান্তৃতপ! খষি হিমালয়ের শঙ্গে 
শন্দে মে থেকে নিখিল জগতের পতিতোদ্ধারের সাধনা করেছিলেন । 
ত্রাই, তাদের স্থলিত পদরেণু সমূহ এসে পুষ্ষীভূত হ'য়ে যে মহাদেশের 
স্ষ্টি হ'ল, সেই ভারুতবর্ম ধঙ্শের দেশ | 


ভারতের পরধর্থ্ম-দ্বেব-রাহিতা 


শ্লীশ্ীবাব। বলিলেন,_পণ্মই ভারতের প্রাশ, তাই ভারতবর্ষ জগতের 
কোনো ধর্শকেই বিদ্বেষ ;করে না। এই দেশের মাটিতে, এই দেশের 
উতিহো, এই দেশের সংস্তিতে বিদ্বেষের স্থান নাই । পৃথিবীর দেশে 
দেশে এক-ধর্্রাবলশ্বী বান্তিদের কাছে ভিন্ন-ধন্মাবলম্বীর! কত উত্পীড়ন 
পেয়েছে, অকারণে মুভ্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে, জীয়ন্তে অগ্রিদহনে প্রাণ 
দিয়েছে, সম্ভব অপস্তব সব্ধপ্রকার নৃশংন অন্াচার সহা করেছে। 
ভারভবানী এই অপকাধ্যে কখনো তার হস্ত কলঙ্কিত করে নাই। গুরু 
নানক নিবিডু উৎপীডনের আবহাওয়ার মাঝে জন্মগ্রহণ ক'রে মৈত্রীও এবং 
শান্তির বাণীই প্রচার কল্পেন, বিদ্বেষের উগ্র হলাহল নিজ শিষ্যাদের মধ 
বিতরণ কল্পেন না। এটা কিসের ফল? ্রগৌরাঙ্গ-নিতানন্দ বিধন্থী 
শাসকের রাজামধো বাল করেও জীবকে শেখালেন, প্রেম কর, 
প্রেম কর,”__দদ্বেষ কর, দ্বেষ কর” নয়.__এরই বা কারণ কি? বিবেকানন্দ 
পাশ্চাতা দেশে গিয়ে ধন্ে ধর্মে সাম্য এবং মৈত্রীর বাণী ছড়িয়ে এলেন 
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বল্লেন না যে, হিন্দুধন্মই জগতের একমাত্র সার ও সতাবস্ক এবং অপর 
সকল ধর্শা মিথ, করনা, বুজরুকী। তাই বা হ'ল কিসের প্রভাবে £ 
লে গ্রাভাৰ হিমালয়-বাসী তপস্থিকুলের কণা কণ! রেণু রেণু পদধলির | 
ধান্দের তপন্ত। জগত-কল্যাণের জন্ত, তারা জগতের কারে! প্রতি অন্তরের 
বিদ্বেষ-পে।ধণোপযোগী একটুখানি অতি ক্ষুদ্র চিন্তা-তরঙগও তাদের কোনও 
সংশ্রবের মধ্য দিরে রেখে যান্‌ না। এই একটী মাত্র কারণেই ইয়ারোপে 
উত্পীড়িত শী ষ্টান-সম্প্রদার-বিশেষ ভারতের আতিথা হাতে বঞ্চিত 
হয়নি। এই একটা মাত্র কারণেই পারস্ত হ'তে পলায়িত, নিজ ধঙ্োর 
অক্ষুননতা রক্ষণে একান্ত ব্যগ্র, অগ্রিপুজক পার্সীরা যখন নিরাশ্রয় নিরবলম্বন 
অবস্থার কীদ্তে কাদতে একদা এই ভারতের সমুদ্র-কুলে এসে পৌছে- 
ছিলেন, তখন প্রেমপূণণ বাহু-প্রলারণে ভারত্রের হিন্দু তাদের ভাই ব'লে 
সন্বদ্ধন। ক'রে নিয়েছিল, ভাদের আশর দিয়েছিল, মৈত্রী-বন্ধনে তাদের 
আবদ্ধ ক'রে ভাবী ক্রমবিকাশের উপযোগী শ্াস্তমর পরিস্থিতির সুযোগ 
দিয়েছিল। 
আচার্য শঙ্গরের দিখ্বিজয় 

আশ্রীবাবা বলিলেন,_ভারত দিপ্রিজয়ী স্ষ্টি করেছিল । শশাঙ্ক, 
লমুদ গুপ্ত, হর্ষবদ্ধীন। শিলাদিত্য, এরা জগতের যে-কোন ছিখ্িজয়ণর 
সমকক্ষ বীর । কিন্তু অন্তান্ত দেশের লোক একজন আলেক্জাগ্ার, 
নেপোলিয়ান, নীজার, চেজিজ খান, কুবলাই খান, ত্ৈমর শাহ বা নাদির 
শাহকে যে দৃষ্টিতে দেখে, ভারত তার দিগ্রিজযী সমাটদের সেই দৃষ্টিতে 
কখনে। দেখে নি, দেখা অসস্তব । অশোক, সমূদ্রগুপ্রের দিগ্দেশ-বিজয়ে 
ভারত গৌরব বোধ করে না, তার গৌরব শঙ্কর-বিজয়ে । হস্তে নাই যার 
অসি, কোষে নাই কোটি স্বর্ণ-নুদ্র, নাই অশ্ব, নাই গজ, নাই রথ, যার নাই 
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সৈন্তা, নাই সামন্ত, সেই কৌোপীনবস্ত শঙ্করাচাধ্য পদত্রজে তিন সহস্র মাইল 
ভ্রমখ ক'রে জীবনের মাত্র ষোলটী বসরের মধ পঁচিশ-ত্রিশ কোটি লোকের 
অন্তরাম্বাকে জর করেছিলেন । পৃথিবীতে এত বড় দিগ্বিজয়ের ইতিহাস 
আর কোথাও নেই । রেলে নয়, স্ামারে নয়, মোটরে নর, এরোপ্লেনে 
নয়, পদব্রজে শুধু ভ্রমণটাই ত' এক অতি আশ্চর্য বাপার। কি তড়িতের 
বেগে আচার্য শঙ্কর কোটি কোটি প্রাণ জয় করেছিলেন, তার কল্পন! 
কেও অবাক হতে হয়! অথচ এর সঙ্গে হিংসা নেই, বিদ্বেষ নেই, 
পরগীড়ন নেই, অন্ত্রপরিচালন| নেই, গৃহদাহ নেই, নারী-হরণ নেই, 
নারী-ধর্ষণ নেই, বলপুর্বাক ধর্্ীস্তর পরিগ্রহণ করান নেই । এমন জীবন 
পৃথিবীর আর কোনো দেশে সম্ভব হ'ল না, আর এই ভারতবর্ষেই কেন 
সম্ভব হ'ল? তার একমাত্র কারণ এই যে, ভারত্বষ ধন্দের দেশ । 
বাহা আচার ও ধর্মের তন্তু 

ীক্লীবাবা বলিলেন, কিন্তু ধর্মের সেই পবিত্র উদারতার ভাব থেকে 
ভারতবর্ধ দিন দিন পরিভষ্ট হচ্ছে । আমরা এখন ধর্ম পালি বাইরের 
বেশভূষা। এবং আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, আচরণের মধ্য দিয়ে 
নয়। তিলক কেটেই আমর! সাধু হই, কিন্তু তিলকের মাহাত্ম্য বা 
তত্বকে কি আমর] চিন্তা করি? এই দেহটার মধ্যেই রয়েছে স্বর্গ, 
মর্তা এবং নরক | মন যখন নাভির নিয়ে, মানুষ তখন নরকে । মশ 
ঘখন নাভির উদ্ধে কিন্তু কের নিয়ে, মানুষ তখন মত্ত্যে। মন যখন 
কঠের উদ্ধে, তখন মানুষ স্বর্গে। স্বর্গের ছুঘ্ধার ভ্রমব্য। স্বর্গের দুয়ারে 
মনকে নিয়ত আকুষ্ট রাখার জন্যই তোমাদের যত শ্বেত-চন্দনের ফৌট। 
আর গঙ্গামুত্তিকার তিলক | যার মন ত্রান্গী স্থিতি থেকে কখনো বিচলিত 
হয় না, তিনিই অ্যুত এবং সেই অদ্ুতাবস্থার প্রাতি নিজেকে নিয়ত আৰু 
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রাখার জন)ই ফৌটা ও তিলক | কিন্ত লক্ষা এবং উদ্দেশ্তের প্রতি দুষ্টির 
এই শোচনীয় দৈনা ধন্মে ধন্মে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঘোর বিদ্বেষের 
উত্পাদন করেছে। 
ভেদবু'্ধ পরিহার কর 

শীত্রীবাবা বলিলেন,_-আজ ভোমন প্রাত্াকে বন্মের তন্তের শ্রতি 
লক্ষা দাগ । বাহাচারের পার্থকাকে পার্থকা ব'লে স্বীকার কনে অন্বকৃত 
হঙ। মানুষে মানুষে বাহাচারের পার্থকা চিরকালই থাকৃবে। হে 
ভারত, আজ ভেদবুদ্ধি পরিহার কর। বৈষব আর শান্ত, বিপ্র আর 
শূড্র, হিন্দু আর মুসলমান, বৌদ্ধ আর রীষ্টান, সবাই আন্তরে অশ্ুভব কর বে, 
জগতের প্রতোকটী প্রাণী তোমার পরমোপাশ্রেরই প্রির কৃষ্টি । নিজ 
নিজ ইষ্টে পরিপূর্ণ রূপে বিশ্বাসী হও এবং একমাত্র তিনি ছাড়া ষে ছষই 
জন ক্ষষ্ট্রি-কর্তী। থাকতে পারেন লা, তা" ভন্তুরে অন্তুরে উপলব্ধি কর। 
ষে পথে চলুক, যে মতে বলুক, তারই অন্তান ছাড়া এই স্থষ্ট জগতে যে 
একটা প্রাণী থাকৃতে পারে না, হাঁ অন্তরের অস্ত্রে স্বীকার কর। তবেই 
তোমাদের সকল নীচতা বিদুরিত হবে । 

তৎপরে শ্রীন্রীবাবা অখণ্-পতাকার তছুব্যাখা! করিয়া বভ্ত.তার 
উপসংহার করিলেন ! বাংল! ১৩৪৬ এর ১৮শে আঘাঢ এই পতাকার 
পরিকল্পনা হইরাছিল। 

শা উপসংহারে আন্দকুট শামেশ হরঃনক সুবন্তা, গাঙ্গেরকুট 
নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্ত্র ভৌমিক এবং পূর্বহাটি-নিবাসী ্্রীঘন্ত 
শিশিকান্ত দেবনাথ নাতিদীর্ঘ বতুতা প্রদান করিয়া অথগ্-মগুলেশ্বর 
রশরীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের ব্যাপক লোকহিতকর প্রচেষ্টার 
পরিচয় প্রদান করিলেন । 
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জীবনের সত্য গৌরব 

এই গ্রামে পীচন্টী মহিল!। এবং আট জন পুরুষ দীক্ষালাভের আশায় 
সমগ্র দিন উপবাসী রহিঘাছেন। সভাভঙ্গ হইলে রাত্রি ৮॥০ ঘটিকা 
ইহার! অখপ্র-দীক্ষায় দীঞ্ষিত হইলেন । 

দীক্ষাপানান্তে শ্রী ্রীবাব। উপদেশ দিলেন, নামের সেবাকে জানবে 
জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক কার্য । জান্বে জীবনব্যাপী যশ, কীন্ডি 
মান, সন্মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রভৃতি লাভের মধ্যে যে গোরব আছে, 
একটা ঘণ্ট! একান্ত চিন্তে বিনীত প্রাণে বিনত্র হৃদয়ে নিরহঙ্কার আবেগে 
ভগবননাম জপের মধ্যে তার কোটিগুন গৌরব রয়েছে। এই গোৌরবই 
জীবনের সত্য গৌরব । এর প্রতি প্রলুব্ধ হ€ | 

হামদ্রাবাছ | 

২৫শে মাঘ রবিবার প্রাতে “হরি-”-কীন্তুনে ক্ষেত্র-প্রান্তর ধবনিত 
প্রতিধবনিত করিয়া শ্রীশ্রীবাবা এবং পুজনীয়া ব্রঙ্গচারিণী সাধন! দেবা 
হারদ্রাবাদ ন্বর্গী্ পুলিন বিহারী দণ্ডের বাড়ীতে পৌছিলেন । ৮ ঘটিকা; 
সমবেত উপাসনা হইল | জিনদপুরের সুধীর বাবু গত দিবস আকুব- 
পুরে আসিয়াছিলেন, অগ্ঠ হায়দ্রাবাদের উপাসনায়ও যোগ দিলেন 
তাহার যেন উপামনার একটা নেশা আসিয়াছে । | 


শা 


লাক্গকে ভালবাল 


উপামনার পরে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। দশ জন মহিলা এবং 
চবিবশ জন পুরুষ অথগু-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন | 

দীক্ষাদানান্তে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, অন্ুক্ষণ মনকে অনুজ্ঞা করবে 
“মন, দীক্ষাপ্রাপ্থ অমৃতমর নামকে তোমার ভালবাস্তে হবে 1» পৃথিবা- 
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জোড়া কত জিনিষকে ভালবাসার চেষ্ট ত' কর, কিন্তু সবই ত" বিষকুস্ত 
পয়োমুখ, সবই ত' আপাভ-মধুর পরিণাম-বিষ ! নাম নিতামধুর, নাম 
নিতাকুশল | ন্তরাং আপ্রাণ যন্তে লামকে ভালবাসবে | ভগবানের 
নামকে ভালবাসাই ভগবানকে ভালবাসা ব'লে জানবে । 
জাতিগত ঘ্বণ বিদুরণে নারীর কার্য 

অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় সভারস্ত হইল। মুসলমান মেয়েদের 
মধ্যে দলে দলে পুঁজনীয়া সাধনা দেবীকে দেখিবার জন্তা আসিয়াছেন। 
একজনের মুখে শুনা গেল,_-“যেই বেডিলা মুছলমানরে গিন্না করে না, 
আমরা তাইরে দেখ তে আইছি |” ] 

পৃজনীরা ব্রহ্মচারিণীজী এক ঘণ্টাব্যাপী একটা বক্তা দিলেন । 
বলিলেন,_জাতিতে জাতিতে স্বণার মূল আমাদের উত্পাটন কনে হবে। 
সেই কাধ্যে নারীর সাহায্য পুরুষদের একান্ত প্রয়োজন । একথ| সত্য যে, 
নারশর শুচিতা পুক্ষষক্ষে জগতে সতহত করে রেখেছে । কিন্ধু শুচিত্তা 
আর শচিবাযু এক বস্ত নয়। নারীর শুচিবাযু পুরুষের অন্তরের সন্ধীর্ণতা 
বৃদ্ধির কাজেও সাহাযা করেছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে, ভিন্ন ভিন্ন বণে 
ভেদবুদ্ধি এবং গ্বণা-বিদ্বেষ বিদূরণের কাজে নারীদেরও আজ অগ্রনী হওয়। 
অত্যাবশ্তাক । নিজ ধর্খ, নিজ্ঞ শুচিতা, নিজ শুদ্ধত], নিজ পবিত্রতা সব- 
কিছু অটুট রেখেও যে সকলের প্রতি মমত্নীল, প্রেমধীল, প্লণাহীন, 
অবস্ঞাহীন হওয়া যার, তার দৃষ্টান্ত নারীদের প্রদর্শন কন্তে হবে । 

বক্ততাটী প্রদান করিরাই ত্রহ্মচারিণীজী হায়দরাবাদ হইতে মেটংঘর 
র€ন] হইলেন । 

০প্রম জীবনের পরম সম্পদ 

অতঃপর শ্রীশ্রবাবা তাহার বক্ততারন্ত করিলেন । প্রায় দুই ঘণ্ট। 

বন্ত, তা হইল । 
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শ]ন্তির বারতা 

জীষ্্ীবাবা বলিলেন,__প্রেম জীবনের পরমমহত সম্পদ | এর চাইতে 
বড় জিনিষ, মানুষের জীবনেও নাই, দেবতার জীবনেও নাই । জীবনের 
বত অভাব, প্রেমের অভাবের কাছে তার! কেউ কিছু নয়। প্রেমহীন 
হৃদয় বৃক্ষহীন মবুনভুমির স্টার । প্রেমিকের হৃদয়ই পৃথিবীর স্বর্গ, এর 
চের়ে সুন্দর বস্ত্র জগতে কোথাও নাই । 

সকল ভালবাসাকে একন্ব।নে জড় কর 

শরীশ্রীবাবা বলিলেন,__কিস্তু বহুস্থানে অর্পণ ক'রে সেই ভালবাসাকে 
প্রগাঢ় হ'তে দিচ্ছ না। ক্ষুদ্র তোমার চিন্ুটাকে কতগুলি স্কানে ছড়িয়ে 
ছড়িয়ে বেড়াবে? একটা কমগুলু জল কতগুলি গাছের গোড়ায় দেবে? 
সকল দিকের সকল ভালবাসা কুড়িয়ে এনে তোমার পরমোপান্গের পায়ে 

পথ কর| দিকে দিতৈ ভালবামাকে শতধ। বিভক্ত ক'রে দিও না। 

এ্রকজনাপে জানুলে আপন বিশ্বভুবন আপন তোর ।' জগতকে যদি আপন 
কত হয়, তবে তোমার ইষ্টকে আগে প্রাণ দিয়ে ভালবাস । 

হায়দ্রাবাদের আনন্দোৎসব শ্রীধুক্ত প্রমোদ বিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত ইনু 
বিহারী দত্ত এবং মোচাগড়া-নিবাসী শ্রীধক্ত সারদ। চরণ দেবের অক্লাস্ত শ্রমে 
বেশ সাফল্যের সহিত উদ্যাপিত হইল | খেচরান্ন-প্রসাদের ধমটা না করিতে 
্ীল্্রীবাবা বলিয়া দির়াছিলেন ৷ কিন্ত কার্য তদন্ুরূপ হইল না| দলে 
দলে লোক আসিয়া হরি-ওষ্কার ধ্বনি করিয়া প্রসাদ নিতে লাগিলেন । 
গৃহস্থামীর প্রচুর বায় হইল। 

মেটংঘর 

২৬শে মাঘ সোমবার প্রাতে সাড়ে সাত ঘটিকায় আীস্রীবাব! মেটংঘর 
ধক্ত দ্বারকানাথ সাহার বাড়ীতে শুভাগমন করিলেন । গ্রাতে আউটা 
হইতে সন্ধ্য। ছয়টা পধ্যন্ত তিনি মৌনী রহিলেন । 
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মনের ভিতরে তীব্র সংস্কার জাগ্রত কর যে, এই নামই তোমার প্রিয়তমের 
নাম, সুন্দরতমের নাম, জীবনেশ্বরের নাম । 
জগতে নারীর দান 

'অপরাহদ তিন ঘটিকায় সভারস্ত হইল। একটা অতি ছোট মেয়ে 
একখানি অভিনন্দন পাঠ করিল। প্রথমতঃ পৃজনী়া ব্রঙ্গচারিণী লাধনা 
দেবী দেড়-ঘণ্টাব্যাপী একটা বন্ত.ত| দিয়! সকলকে মুগ্ধ করিলেন । 

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন, সমাজে এবং সংসারে নারীর শক্তি কত, 
তা যদি নারী জান্ত, তা হ'লে একটা দিনের ভিতরে সমগ্র পৃথিবীতে 
এক অত্যাশ্চর্যা পরিবর্তন সাধিত হ'রে ফেতে পাত্ত। তাহ'লে গুহে গুহে 
আনন্দের ফোয়ারা ছুটুত, প্রাণে প্রাণে উল্লামের জোয়ার বইত, পল্লীর 
যনীর-চুড়। গুলি আরও সহাস্ত, আর উন্নত হ'ত, মানুষ মানুষকে প্রেম- 
ভরে আলিলপন কন্ত। নারী জানে না, জগতে সে কত বড় কাজ চিরকাল 
ক'রে এসেছে । সে পুরুষকে বিপথ থেকে টেনে রেখেছে, তার নিজের 
কাছে। ষে পুরুষ হয় তব্রঙ্গাণ্ড ঘুরে নিজেকে কলুষিত কন্ধ, নারী ভাকে 
সহত্র-যুখ উচ্ছুছ্গলতা থেকে টেনে রক্ষা করেছে, তাকে নিজ পদ্থীতে 
একনিষ্ঠ করেছে । তার ফলে জগত থেকে সহঞ্র 'অশান্তি, অকল্পনীর 
অপবিত্রতা এবং অসংখা সঙ্ঘর্ষ নিবারিত হয়েছে । এইখানে নারীর 
অতুলনীয় রান জগতে রয়েছে । 


নারীর ছুর্ব্বলত। 
্রঙ্গচারিণীজশী বলিলেন, __কিন্ধু সহ স্থানের পহজ্জ উচ্ছুঙ্খলত্ভ1! থেকে 
পুরুষকে টেনে এনে সভ্যতার স্থৃষ্টি করলেও নারীর এই এত বড় দানের 
মধ্যে একট! গুরুতর ্রটী রয়েছে। সেটা হচ্ছে তার ব্যক্তিগত নুখতৃষ্ণার 
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শান্তর বারতা 


উল্মন্তত/। পুরুষকে সে হাজার জায়গার দুর্বালতা থেকে টেনে এনেছে, 
সমাজ্'এবং সভ্যতাকে রক্ষা করেছে, কিন্ত নিজের অভ্ূপা ভোগাকাজ্ঘার 
আনলে নিক্ত স্বামীকে দগ্ধ কতে ত' বিরত হয় লাই! নারীর এই 
দর্কালভার দরুণ মানব-সভাতার প্রতি তার এত বড় বিরাট দান পণ 
মর্যাদা! পাঞ নাই । 


নারী দেবী হোক 

্রক্ষচারিণীজী বলিলেন,__তাই আজ নারীকে লিজ চরিত্রে দেবীহের 
মহিমা গ্রকটিত কন্তে হবে। ন্বামীীকে সহজ সহঙ্স বাইরের প্রলোভন 
ধের টেনে রাখা তার মন্ত বড় কৃতিত্ব, কিন্তু স্বামীটাকে নিজের ভোগের 
আগ্লিতে দগ্ধ না ক'রে উভয়ের সপ্মিলিত চেষ্টায় পবিত্র জীবন যাপনের পথে 
টেনে নিয়ে জীবনকে দৈব মহিমায় মণ্ডিত করা নারীর বৃহত্তর কৃতিত্ব ৰা 
ছবীত্ব। জগত চায়, নারী আজ দেবী হোক, নারী পুরুষের অন্তরে 
পন্ধিত্র্ভার দিবা প্রা! প্রজ্জলিত করুক, জগতকে পবিভ্রভার দীপ্রিতে 
দেদীপামান করার মহারত গ্রহণ ক'রে নারী জগতপুজ্া, জগ্দধন্মা হোক । 


নারী ও পুরুষের পারস্পরিক প্রন্ভাৰ 

অতঃপর শ্এ্ঠবাবা দেড় ঘণ্টা ঝাপী একটা বক্তু ত| দিলেন । 

শ্রীশ্রাবাব। বলিলেন,__নারণ এবং পুরুষ গরল্পর এমন ঘনিপ্নভভাবে 
লঙ্পক্কান্বিত যে, একের উরতিতে অপরের উন্নতি, একের অবনতিতে 
অগারের অবনতি অবশ্বাস্তাবী । যে সকল নারী ও পুরুষের মধো কোনও 
প্রজ্ক্ষ আত্মীরতা ব। যোগাযোগ নেই, ভারাও নিজ নিজ চরিত্র ও চিন্তা 
দ্বার অপরকে প্রভাবান্বিত করে। ভ্রগোরাজ্জ সর্লামী হ'য়ে গেলেন, 
স্বাহখ দর্শনে বিরত হ 'লেন, কিন্তু তথাপি সহস্র সহস্র নারীর জীবনে তাগ, 


01529150 0% 1011751156111€, 10181105 


শান্তর বারতা! 


তপস্তা এবং কুষ্ণ-ভক্তির জোয়ার এল। মীরাবাঈ সংসার ছাড়লেন, 
রণছোড়জীর সেবায় নিজ জীবন বিকিয়ে দিলেন, কিন্ত যারা মীরাবান্ঈীকে 
দেখে নাই, দূর থেকে মাত্র নাম শুনেছে, এমন হাজার হাজার পুরুষ নিজ 
নিজ জীবনে তার তপস্ত!, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও ভক্তির প্রবল প্রভাব লাভ 
কর্ম । একজন বিবেকানন্দ বা গান্ধী পুরুষরূপে জগৎকে সেন্স দিলে 
কত নারী তাদের চিন্তার প্রভাব পেরেছে । একজন দুর্গাবতী বা 
লক্ষ্মীবাঈ নারী-শরীর নিয়ে আবিভূতা হ'লেও কত পুরুষের প্রাণে তারা 
প্রেরণা সঞ্চার করেছেন । নারী যদি শ্রেন্ঠ নারী হয়, সে পুরুষের কুশল 
সম্পাদন কর্ষেই কর্কে ; পুরুষ যদি শ্রেঠ পুরুষ হয়, সে নারীর উন্নতির 
কারণ-স্বক্ূপ হবেই হবে । 
নারী-আলেদলিনের আবশ্যকত। 

শ্রী্ীবাব! বলিলেন,__এই জন্যই, আজ যদি আমর! শুধু নারীরই 
সর্ধাজীণ উন্নতির জন্তু আন্দোলন করি, তাহ'লে তার গ্রভফলে পুরুষ 
উন্নত হবে। নারীর যদি অটুট স্বাস্থ্য লাভ হর, তার পুত্র পুরুষ হ'য়েও 
তার উদ্তুরাধিকারী হবে| নারীর যদি বিপুল বুদ্ধি হয়, তবে তার কন্যার 
সাথে সাথে তার পুত্রও তার ভাগ পাবে । নারীর যদি চবিত্র উজ্জল হয়, 
নি্খুল হর, ত্রাহন'লে চতুদ্দিকের দশ যোজন স্থানের সকল পুরুষের চরিত্রের 
উপরে তার প্রতিবিম্ব পড়বে । তারই জনা, বিশেষ ক'রে নারীজীবনের 
আদর্শকে চ'খের সামনে উচু ক'রে ধরার জন্য এক বিরাট আন্দোলন 
আজ স্থষ্টি করা প্রয়োজন ৷ পুরুষ মে আন্দোলনে সহযোগ দেবে কিন্তু 
প্রাণ হবে, আম্মা হবে নারীর স্বকীয় শক্তি, স্বকীয় অধ্যবসায়, ব্বকীর 
নিষ্টা। নারীকে আজ সাহস ক'রে এগিয়ে আম্তে হবে, নিজের বাহুতে 
নিজ কাধান্ভার নিতে হবে, অদমা উত্লাহে শিক্ষালাভ, প্রচার, সংগঠন 
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চি 


শান্তির বারত। 


এবং শক্তি-সমাবেশ কনে হবে। নূত্রন জীবনাবেশের উন্মন্ত উদ্দীপনায় 
সহৃত্স বুগের লক্ষ বিদ্প টু ক'রে, লক্ষ বাধা উল্লজ্বন ক'রে কেবলি এ্রগিয়ে 
ষেতে হবে | নারীর সেই বিরাট অগ্রগমন দেখতে লা দেখতে পুরুষ- 
জাতির ভিতরে নুতন উন্মাদনা স্থষ্টি করবে । ফলে সমগ্র মানব-জাতি 
চিরকালের আলন্ত পরিহার করবে, পুথিবীতে নূতন গৌরবাবলির স্ৃষ্টি- 
কার্যে বাহু-প্রসারণ কর্বে। 
সন্বন্ধষের সঙ্যতা-স্থাপন 

্ীক্ীবাব। বলিলেন,_-এবং তার জন্য চাই অন্তরের শ্রন্ধত্া, চিভ্বের 
পবিত্রতা । আজ দেশ, জাতি এবং জগৎ একবিন্দু পবিত্রত। আর এক- 
বিন্দু সততার কাঙ্গল। চতুদ্দিকের পঞ্ছিল পরিস্থিতি, কলুষিত আবহাওয়া, 
পৃতিগন্ধময় 'আবজ্ভঞনাস্তুপ মানুষের স্বাধীনভাবে নিংশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের 
শক্তিকে, রুচিকে স্বাচ্ছন্দ।কে ব্যাহত কচ্ছে। আন্মষে মানুষে সম্বন্ধের 
অসত্যতা, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আদান-প্রদানের কপটতা, ভাব এবং বাক্য 
বিনিময়ের মধ্যে প্রবঞ্চনা-প্রিরতা জীবনের গতিপথকে গ্রতিক্ষণে ধিক্কুত 
এবং ব্যাধ-জাল-সমাকুল করে রেখেছে । আজ যে চাই চত্িত্রবলের 
উন্মেষ, আজ যে চাই মানুষে মানুষে সন্বন্ধের সত্যতা-প্রতিষ্টা ৷ তুমি কি 
আমাকে ভালবাস ?£ সে ভালবাসা সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হউক । 
আম কি তোমাকে লেহ করি ? সে ন্সেহ সত্যের উপরে প্রতিষ্টিত হউক । 
রজীণ কাচের ভিতর দিয়ে নয়, সত্যের চশমার ভিতর দিয়ে তুমি, আমি, 
সকলে জগৎকে দেখ, দেখি এবং দেখুক | 


সত সন্ধন্ধ স্থাপনের উপায় 


ীশ্রীবাবা বলিলেন,__ভগবানের সঙ্গে সত্য সন্ন্ধ স্থাপনেই জগতের 
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হক 


শান্তির বারতা 


সকলের সঙ্গে সত সম্বন্ধ আপন! আপনি স্থাপিত হয়ে যায়। কেন্দ্রের 
সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পার্লে, বৃত্তের প্রত্যেকটা বিনূর সঙ্গে সম্বন্ধ 
স্থাপিত হয় এবং বুন্তের প্রত্যেকটা বিন্দুর সঙ্গে সমান নৈকট্যোর, সমান 
আদ্ী়তার সম্বন্ধ হয়। বাইরের আড়ম্বর দিয়ে সম্বন্ধের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত 
হয় না। ভিতরের সন্বন্ধ যত পাকা হয়, বাইরের আন্ষালন তত কমে! 
ভিতরের সেই সম্বন্ধকে পাকা করার জন্ত এস আমর! প্রত্যেকে সাধশ- 
পরারণ হই | 
ললাটে শ্বেতচল্দনের কৌটার ভাণপধ্য 

পরদিন, ২৮শে মাঘ বুধবার, প্রাতে বাঙ্গরা যাইবার প্রাক্কালে ছয় জন 
মহিল। এবং চারিজন পুরুষ অখগু-দীক্ষার-দীক্ষিত হইলেন । 

দীক্ষান্তে শ্্ীত্রীবাবা উপদেশ দিলেন, ত্রমধ্যে যে শ্বেতচন্দনের 
কৌটাটা দেবে, সেন্টী তোমার শুধু যে মনঃনংযোগেরই সহারক, তা মনে 
ক'রো না । মনে মনে জান্বে বে, মনকে নামে নিয়ত সংলগ্ন ক'রে রাখার 
এইট হচ্ছে প্রতিজ্ঞাপত্র, যেই প্রতিজ্ঞাপত্র তুমি তোমার ললাটে সংলগ্ন 
ক'রে টানিয়ে রেখেছ । প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ দুরন্ত দোষ এবং সব সময়ে সঙ্ধ্ 
কর্ষে ষে, প্রতিজ্রা-ভঙ্গ করবে না। 


বাজর। 
পরাতে সাড়ে সাত ঘটকায় পরমার্চনীয় শ্রীপ্রীবাবা এবং পুজনীয়া 
বরঙ্গচারিী সাধন! দেবী বাঙ্গর! শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ভদ্রের গু 
পৌছিলেন। বসন্ত দাদা দীনতার প্রতিচ্ছবি এবং সাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতবধূ 
শান্তিদিদি ভক্তির প্রতিমুন্তি। তীহাদের প্রাণের গভীর প্রেমই যেন 
সকল কাজ নিখুঁত এবং সুচাকু করিয়া! রাখিয়াছে । শ্রীধুক্ত রমণীমোহ 
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ডে 


শান্তির বারতা 


্রধোও অতি অগ্ন লোকেই পোষণ ক'রে থাকেন। বাবার টিতে 
নারী মাত্রেই দেবী, জগজ্জননীর সাক্ষাৎ প্রকাশ, মহাশক্রির প্রকট 
বিভতি। বআপনাদের প্রতোকের সন্তাসেরাও কি নারীজাতি সম্পকে ঠিকৃ 
এক্সনি উচ্চ শ্গন্তিমত্র, গ্রমনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে? বদি না করে, 
সাহালে আপনাদের এমন জীবন যাপন কমে হবে, যেন আপনাদের 
জনকে ছ্েখেই আপনাদের পত্রকপ্ঠা! এরূপ শ্রদ্ধা সকল নারীর প্রতি 
পোষণে বাধ্য হয়। সন্তানের চপল চিত্ত যখন যে-কোনও নারীর কাছে 
এলে অদ্ধার। ভক্কিতে। সন্ত্রমে, ল্লিগ্ধ এবং নম্র হয়, তখনই বুঝতে হবে, 
হার মা কত মহীয্মসী । নারীজাতির প্রতি আপনার পুত্রের দৃষ্টি কত 
পবিত্র, তাই দিয়ে বিচার হবে, আপনি কতখানি উচ্চ-মহ্ছিমা শালিনী । 
কেননা, মা কেবলই সম্তানকে স্তপগ্ঠরস পান করিয়ে প্রাণযুক্ত রাখেন না, 
পরদ্ধ নিজের ভিতরের উচ্চ মধ্যাদাবোধ এবং সন্্রম-শালীনতাকে সন্তানের 
অন্তরে সর্বনারীর প্রতি অবিমিশর শ্দ্ধাবৃদ্ধি রূপে প্রদান৪ করেন৷ এতেই 
মায়ের হর গ্ররুত পরিচন়্ | 
খাপুর। | 

পরদিন, ১৪শে মাঘ, বুহম্পতিবার প্রাঃ ৬টা হইতে বেলা ছুইটা 
পরাস্ত শ্রীন্রীবাব। মৌনী রহিলেন। অত্রঃপর অপরাহ্তে পরম পুজনীয় 
হইীন্থামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব এবং পুজনীয়া ্রদ্ধচারিণী সাধন! 
দেবীকে রূপবাবু জেলা-বোর্ডের রাস্তা দিয়! নিজ মট্টর-কারে করিয়া খাপুর। 
গ্রামে শ্রীযুক্ত অনুকুল চন্দ্র দত্তের বাড়ীতে স্বরং পৌছাইয়। দিয়া 
আলিলেন। 

অভীতের দৃষ্টান্ত হইতে পথ-নির্দেদ্শ গ্রহণ 
সন্ধা। ৬ ঘাটিকার খাপুরাতে একটা মহিলা-সভ1 হইল । পুজ্ছনীসা 
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উর 


শাস্তির বারতা 
শ্লীক্ষাদানান্তে শ্রীশ্ীবাবা উপদেশ দিলেল,_ত্রোমরা তোমাদের ভবন 
এমন সুন্দর ক'রে গঠন কর, এমল পবিত্র ত্রাকে কর, এমন নিষ্কলঙ্ 
দ্বাকে কর, যেন ব্রন্ধগুরুর জরধবান হোমাদের [মীখিক উচ্চারণের কোনও 
প্রতীক্ষা লা রাখে । হোমাত্দর প্রাহ্াক্ষের ভাবনই "বন দরগা এক 
একটা জর়ধবজার মন্রন উদ্রটীন থাকে । 


ঈশ্বরান্তিত্ অত:সিন্ধ 


- আপরাহ্ চাগি ঘটিকার সন্ঞা আরস্থ হইল। ভ্রক্রপ্রবর মুক্ত 
টশলেশ চন্দ্র চক্রবন্তী চা আজিকে হোক অখন্ত” এই উদ্বোধন-সঙ্গীতটা 
গাহিলেন। তংপরে শ্রীবাবার বন্তু তারস্ত হইল । 

গা বলিলেন, শুন! যার, কোনে! কোনো জোশে শিশ্রপাঠা 
পুক্কাকে একথা লেখা আছে যে, ইশ্বর নাই । এই আভিষেগ সহ্থা বা 
মিথ্যা, আমি ত]' জানিনা | কিন্তু ঈশ্বর বে নাই, একথা শিখাবার জন্ম 
যদি সত্য সভাই কেউ কোপা চষ্টা কার দেন, দেখ। যাবে, দীঘ্বক্কাল 
পরে সেই চেষ্টা ব্যর্থ ই হারে গেছে । কেননা, ঈশর যে আছেন, একথ! 
মানুষ মানুষকে শিখিয়ে শিখিরে পড়িয়ে পাউনে ভবে বিশ্বাসবান করে শি 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বাহিক শিক্ষার কোনে। প্রয়োজন টা 
মান্নুষ নিজের অন্তরের তাগিদে ঈশ্বরকে মানে, জদয়ের স্বভাবে ঈশ্বর- 
পু্নকে জীবনের শ্রেন্ট কর্তবা ব'লে জ্রান করে । পুণবীর সজল দেশের 
নকল যুগের সকল ভাষার ধন্মগ্র্ একবোগে সব দগ্ধ ক'রে 715, মন্দির, 
মলজিদ, গীঞ্জ। সব একযোগে চু ক'রে দাও, তারপরে ধারাবাছিক' হাজার 
বন্ছর ধ'রে মানুষকে শিক্ষ! প্রদান কর যে, ঈশ্বর নাই, ত্রবু তারপরে 
শিখবে, এত সব উৎপীড়নের চাপের নীচ পেকেও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বান 

১০৪ 
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শাস্থির বার ভা 


ক্রমশঃ মাথা উচু করে উঠে দীড়াচ্ছে, এত চেষ্টাতেও একে দাবিয়ে রাখা 
গেল না। ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ, ঈশ্বরে বিশ্বামও স্বতঃসিদ্ধ। একথা 
সত্য যে, অমূর্ত অর্থাত 810312801 তু নিয়ে মানুষ ফত শব্দ ব্যবহার 
করে, তার সঠিক ব্যাথা করার উপায্স নেই এবং একজনে একই শব্দে যা 
বোঝে, অন্য জনে নিজ সংস্কারের অন্ুনূপ ভাবে তার সঙ্গে যথেষ্ট পরিব্ীন- 
সংযোজন ক'রে তবে তাকে বুঝে থাকে । এর ফলে, একই শব্দে মানুষ 
ভিন্ন ভিন্ন বিষরকে বোঝে । একথ। সত্য। তাই, ইশ্বর কি ঈশ্বর 
কেমন, জীবের সঙ্গে ঈখরের সন্বন্ধ কি. ঈগরকে দিয়ে জীবের কি 
প্ররোজন, জীবকে দিয়েই বং উঈ্বরের কি প্রয়োজন, এই সকল বিষয়ে 
ভিন্ন ভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণা ও বিশ্বাম জন্মে । কিন্তু তথাপি 
এটাও সম্পূর সত] বে, জীব মাত্রই পরণামে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাম কনে 
বাধা হয়। 
জীবনের পরম লক্ষ্য 

্রীষক্রবাব। বলি:লন,._-ভগবানের সঙ্ে আমাদের সম্পর্ক কি? এই 
বিষয়ে আমার মত্তামত একেবারে সুস্প্ই। এর ভিন্করে কণামাত্র 
ধোয়াটে ভাব নেই, কণামাত্র অস্পষ্টতা নেই, কণামাত্র হেঁয়ালী নেই । 
ভ্রগবানে আম্মঘমপনই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্গেশ্া ৷ বুক্ষ, লতা, 
ফল, ফুল, নর্দ, নদী, আকাশ, মাটি, মেঘ, বুষ্টি, জল, বায়ু, সকলের 
একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বরে আম্মসমর্পণ । ভ্ভগবানে আত্মসমপণ ব্যতীত কারে। 
জীবনের কোনে! উন্গেখ থাকতে পারে না। কেউ এ সুমহত্ উদ্দেশ্রের 
কথা জীবনের শেষ ঘামে বা চরম মুহূর্তে বোঝে, কেউ বা বোঝে জীবনের 
তক্চণ কৈশোরে ৷ কিন্তু যে যখনি বুঝ,ক, এইটাই জীবনের চরম এবং 
পরম লক্ষ্য । 
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শান্তির বারুত্ত। 


শ্রেমই আমাদের স্বন্ভাব 


্ীশ্লীবাব৷ বলিলেন,__চত্ুদ্দিকের সহস্র অবাঞ্চনীয় পরিস্থিতিতে আমা- 
দের চঞ্চল হবার প্রয়োজন নেই । আক্ত ভারতের আকাশ হিংসার মেঘে 


, জাঙ্ছর, চতুদ্দিকে আজ নিদারুণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ছড়াছড়ি, হিংসার 


হলাহল আজ জাতির শিরায় শিরায় প্রবেশাধিকার দাবী কচ্ছে। কিন্তু 
তথাপি ভয়ের কারণ কিছুই নেই । একদিন আমাদিগকে সকল বিদ্বেষ 
বঞ্জন ক'্র সকল জাতিকে, সকল বরকে, সকল লম্প্রদারকে প্রেমবাছু- 
বিস্তারে আলিজন দিতেই হবে | কারপ, প্রেমই আমাদের স্বভাব, প্রেম 
আমাদের পরভাব | শ্রেমই আমাদের স্ববন্ধী, আঅঞ্পেম আমাদের পরধন্ছ | 
ডাল্প। 
না ফান্ধুন শনিবার বেল। দশ ঘটিকায় এরত্রীবাবা এবং পুজনীয়া ব্র্গ- 
চানিণী সাধন! দেবা ডাল্পা আীঘক্ত ভবেশ চন্দ্র চৌধুরীর গুস্থে পৌছিলেন। 
ভবতোষ চৌধুরী, দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচাধা ও ক্ুরেশচন্দ্রু চৌধুরী 
গ্রন্বতি শ্রদ্ধেয় ভ্রাতাদের বিপুল চেষ্টায় অপরাহ্ধ সাড়ে তিন ঘটিকার লমঞ্ে 
এক জন-সমাকুল সভার অন্রষ্ঠান হইল : 
| দুর্ভাগা বিদুরণের সাধন 
:. পুজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী প্রথমতঃ একঘণ্টা পনের মিনিট কাল 
বন্ত,ত| দিলেন। 
তিনি বলিলেন,-জাত্তির ভাগা জাতিষই নিম্্াণ করবে, মাটি দুঁড়ে বা 
আকাশ ফেঁড়ে কোনে জাতির ভাগোদয় ঘটে না। পলে পলে রুচ্ছ,সাধন 
করে দ্বনত্র, পদ্দানত্র, হত্রভাগা জাতি মহাবল সঞ্চয় করে এবহ তারই 
শদ্ধিত্ছে। দীর্ঘকালের দুরাগা বিদূরণ করে, দুাগা-বিদুরণের সেই লাধনায় 
সাঙ্গ ামাদের ব্রতী হ'তে হবে। 
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শান্তির বারত্ত] 


নারীর ত্যাগ ও তপন্যা 

ব্রহ্দচারিলীজী বলিলেন, কিন্ত এই ব্রত-সাধনার পুধু পুরুষদের রত 
হ'লেই চলুবে না, এই দুশ্চর তপস্তার নারী জাতিকেও আজ সাগ্রন্থেঃ বুক 
ফুলিয়ে, নি্ভয়ে এগিয়ে আনতে হবে । জীবনের ছুরহুতম ত্যাগ এবং 
কঠিনতম ত্তপস্ঞার জন্ক তাকে আজ প্রস্থত হারে আম্তে হবে। 
চিরপোবিত সংস্কারের দর্ধালতা, লাজুকা € আসক্কিতে বিসঙ্জ্জন দিযে 
ত্রাকে আস্তে হবে। কর্শৃক্ষেতে অবতীর্ণ হয়ে আর কোন'ও আবন্থান্তেই 
পশ্চাদপসারণ কর্ধী না, এই পণ নিয়ে তাকে নামতে হবে। 

ধান্থা তথ] দুর্ব্ব] 

অত্তঃপর স্থানীয় একজন ভদ্রলোক কিছু বিলে পরে শ্রীশ্রীবাবা 
কাহার বস্তু তারল্ করিলেন । 

রীনত্ীবাবা পুর্ণ দুই ঘণ্টা কাল বলিলেন। 

বক্তু তাগ্রসঙ্গে রক্রীবাবা বলিলেন” সকল স্থানের গ্তায় এখানেও 
আপনারা আমাকে ধান্ত এবং দুর্কা দিয়ে অভ্ভিশন্মন করেছেন । খাস 
হচ্ছে জীবিকার প্রত্তীক, দূর্ধা। হচ্ছে অন্তহীন জীবনের প্রতীক বাসার 
দিয়ে অভিন্দন করার প্রকৃত ভাৎপধ্য হচ্ছে সছ্রপায়ে অন্নাজ্জন করার 
আশীর্বাদ এবং নঅস্হীন জীবনের আশীব্বাদ! ভারতের খধি এই 
আদীর্জাদকে লব ছেয়ে শ্রেষ্ট আশার্বীদ ব'লে গথন। কমন । 


সত্য জীবিকার গ্রয়োজনীয়ত! 
্ীশ্রীবাব! বলিলেন,-_কিন্তু আজ পৃথিবীতে সত্য জীবিকা কোথা ! 
আজ ত' জণবিকার মানে কান্ো পক্ষেই সত্য পথে চালে অন্নাজ্জীন বুঝাঃ 
না । আজ ভ' জীবিকার মানে দাড়িয়েছে পরকে প্রবঞ্ধনা করা! | যে বর 
৪ 
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শাস্তির বারত্রা 


পরকে ঠকাতে পারে, তারই পক্ষে তত বিল্ুশালী হওয়া সম্ভব | অপরের 
প্রাপ্য অয যে যত অধিক সুকৌশলে কেড়ে এনে নিজের গোলার মঙ্জুদ 
কনে পারে, (সে তত বড় ধনপান্রি। লে বদি লেই প্রবঞ্চনা-লন্ধ কোটি 
কোট মুদ্রার মধা থেকে দুই চারিটা কদন-গ্রাস দরিদ্রকে দাঁল কক, 
আমরা তাঁকেই আক্গ ব'লে থাকি সাক্ষাৎ ছাতাকর্ণ। মানুষ যে ভার 
লতা জীরিক] হারিয়েছে, মানুষ থে জীবন ধারণের জন্থা, ইজ্জৎ রক্ষার জন্তু 
অবিরাম শিজ প্রতিবেশীকে প্রবধিত করার ফন্দী আন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছে, 
সভার হাত থেকে তাকে উদ্ধার কর। আক একাস্ত্ প্রয়োজন । 
আদর্শ সমাজ 
শরীত্রীবাৰ| বলিলেন,__এমন সমাজ জগতে স্থষ্টি কনে হবে, যে সমাজে 
ছোট-বন্ড সকলের পেটে অন আছে, সকলের নখেহ্াসি জাছে, সকালের 
গ্রাণে বল আছে, সকলের হাতে কাজ আছে, প্রন্তোকটা বাক্তি লিজ 
কর্ধবা পাললের জন্তা জীবন দানে সবার জন্তা প্রস্থত আছে । 
শ্রেমের বল 
 শ্রী্বাবা বলিলেন, কিন্তু এইরূপ সমাজ-গঠন অলাধা কাধের 
পর্ধ্যায়ে পড়ে | দ্ৰথচ, এই অসাধাই সাধন কন্তে হবে । লেই অলাধা 
সাধলের পথ! কি? প্রেমের বলেই সেই আলাদা সাদি হবে । ভোমরা 
চালাকীর শক্তিতে জআস্থ! গ্থান্ত্ ক'রে পরিণামে ঠকবার বাবস্থা পাকা 
করেনা । প্রেমকে সকল কশ্মনিষ্টার মূলদেশে স্থাপন কর, প্রেমের বলে 
গন্ধে আঅকল্পনীর ব্যাপার লামুহ্ প্রত্রাঙ্ষীভৃত্ হছবে। প্রেমই আমোঘত্রম 


শন্ষি। 
০কনার কড়ি 
সরা ফাল্গন, রবিবার প্রানে আট ঘটিকায় সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান 
রি 
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শাস্তির বারত। 
হইল | শ্্রীমূক্ত ভবতোধষ দাদার স্ুলিখিত হস্তাক্ষরে শ্রীত্্রীবাবার অমুত- 
ময়ী বু মন্ত্ররাণী লিখিত হ্ইয়। উপাসনা-মণ্ণের শোভাবদ্ধন করিত্েছিল | 
আশ্রীবাব। আনন্দ-সহ্‌কারে বলিতে লাগিলেন, যারা উপাসনার 
আয়োজন যন্ধ কারে করে, আমি চিরকালের জন্য তাদের কেন] হয়ে 
থাকি। আমাকে কিন্তে আর কোনে কড়ি লাগে না। 


হিতকর কার্য 

উপাসনার পরে সাতাইশ জন মহিলা এবং পঁচিশ জন পুরুষ অখগ্ু- 
্ীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন | 

দীক্ষিত্রদিগকে শ্রীস্রীবাবা উপদেশ দিলেন,_-তোমরা সর্ধাদাই কোন 
না কোনও হিতকর কার্ধো নিজেদের নিয়োজিত ক'রে রাখ বে। একটা 
নিমেষ্ড আলস্তে কাটাবে না। তবে জান্বে যে, ভগবানের নামে লগ্ 
থাকার চাইত্রে অধিকতর হিতরকর কাধ্য জগতে দ্বিতীয় আর কিছুই নাই 

চচৌবেপুর 

চৌবেপুর গ্রামে আমাদের মাত্র একজন গুরুত্রাতা আছেন,_-উন 
হক্সিদাস দেব। তাহার জোট ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শিবদাসও আমাদের পরমাথ- 
্রাত্তা, কিন্তু তিনি এখন কলিকাতায় । চৌবেপুরের অনুষ্ঠানের পুরণ 
সাফলোর জন্থা দাজা হৃবিদ1সকেই সকল ধন্যবাদ প্রদান করিতে হু, এমন 
নিরভিমান কন্থ্ী ছুল্পভ | 

বেলা একটার সময়ে পুজনীয়া ত্রহ্মচারিণী সাধন! দেবীকে নিয়া শ্রী; 
বাবার নিজের পান্ধীথান৷ চলিয়া গেল। পৃথক্‌ পা্ীর ব্যাবস্থা সম্ভব করা না 
যাওয়ায় বন্দোবস্ত করা হইল যে, এই পান্ধীই ঘুরিয়া আসিয়। ্রীবাবাকে 
নিয়া যাইবে । চৌবেপুর পৌছিয়াই শ্রীশ্রীবাবার ফটোখানাকে সভাপতি 
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শান্তির বার? 


প্ূপে স্থাপন করিয়া পুজনীয়! সাধনা দেবো ভ্রীহার বন্ত তা স্সক্ করিয়। 
দিলেন, কেননা সভারন্তের সময় হইয়া গিয়াছে । পুক্রনীয়া ব্র্গচারিলীজশ 
অবিরাম বক্তুত।| দিয়! চলিয়াছেন, কিন্তু এদিকে পাক্ষী আসিয়া ডালপ! 
পৌছিত্রেছে না বলিয়া শ্রীত্রীবাবাও র€ন! হইতে পারিতেছেন না? যখন 
ললাড়ে চারিট! বাজিয়া গেল, তখন শ্রীই্রবাব! পদব্রজে যাইবার জন্য মারে 
নামির! পড়িলেন। কুলী ন! পাওয়ার দরুণ ডাল পার ভ্রাতারা এক এক 
জন এক একটা করিয়া বোঝ] ঘাড়ে ভুলিলেন | স্বন্ধ এই কার্যো অনভান্ত 
কিন্ত তাহাদের প্রাণের প্রেম তাহাদের দ্বারা এই দীর্থ পথ জুঁড়িয়াই 
হা সম্ভব করাইয়া লইল। প্রায় সিকি মাইল যাইবার পরে দেখা গেল, 
পান আসিতেছে । 


ব্রক্মচারিণীজীর আশ্চর্য বাগ্মিতাশক্তি 

শ্রশ্রীবাব! যখন চৌবেপুর শৌছিলেন, শথন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। 
জী্ীবাব। আসির! না পৌছা পর্যন্ত পুজনীয়। বরহ্ধচারিণীজী বক ত। ছাড়িতে 
পারেন না। কারণ, বক্রু-ত্রা বন্ধ করিলেই জনত। ছত্রভঙ্গ হইয়! পড়িবে। 
্রবাবার পবিত্র প্রতিচিত্রখানার প্রতি দি নিবদ্ধ রাখিয়া ব্দচারিনীজী 
বিরাম কত মধুর সব কথ! যে বলিয়া যাইডে লাগিলেন, গুনিপ্না সকলে 
আর্চর্যা্িত হইলেন | শুনিয়াছি, বিবেকানন্দ নাকি গুরু-নির্উরের বলে 
চিকাগো-বন্তুতা দিয়াছিলেন। পুজনীয়! এরদ্ধচারিধীজীরও চৌবেপুরের 
বন্ধভা ভঙ্রপ অনুপ্রাণিত (17501063. ) বলিয়! মনে হষ্টতে লাগিল! 
স্টিনি ধারাবাহিক চারি ঘণ্টা বক্তুত! প্রদান করিলেন। প্্রীপ্রীবাবাও 
মাসির পৌছিলেন, তুমুল হরি-$ নিনাদের মধো পূজনীয়! সাধনা দেবীর 
বন্ধ ভা শেষ হইল | ইতঃপুর্কে বিভিন্ন স্থানে ষে সকল বিভিন্ন কথ। 


0158150 10% 101191199 771৫, 10181198 দ্র 


শাস্তির বার্ভ্ঞ। 
পুজনীয়া বরদ্দচারিণীজী. বলিয়াছেন, অদ্ধ তাহার - প্রাক প্রত্যেক কথাই 


বলিলেন। 
গঠন-যজ্ঞে নারী 

পরিশেষে ব্রন্গচার্সিীজী উপসংহারদ্ূপে বলিলেন, ভারতবর্ষের 
যেখানে যে যুগে বত্ত প্রকারের মহত্ের দৃষ্টান্ত ইত:পূর্বে গ্রদ্ফটিত হরেছে, 
সবগুলির যুগপৎ পুনরাবিভভীব অদূর অনাগতে হুবে। সভা, ভ্রেত|, 
ঘ্বাপরের সকল মহীয়সী মহিলারা একযোগে এই ভারতে পুনরায় আম্ম- 
প্রকাশ কর্কেন। যাতে সেই অত্যাশ্্যা ব্যাপারের বিরাট সমারোহ 
লমাক্রূপে সুসম্পনন হ'তে পারে, তার জন্ত ব্মান কালের রমলীগণ দেশকে, 
জাতিকে, সমাজকে তার অনুকূল ভাবে গঠনের জন কৃতসক্বল্প হউন । যে 
নারীকে ধ্বংশ-পরারণ। বালে সহস্র বার নিন্দা কর! হয়েছে, সেই নারীকে 
আজ গঞঠন-যজ্জে আত্মাহুতি দিতে হবে 

এস আমর। উদ্ধার হই 

জ্ীবাবা পৌছিবামাত্রই বজ্ঞ, তারস্ত করিতে পারিলেন লা । মিনিট 
পনের বিলঘ্ঘ করা প্রয়োজন বোধ করিলেন । এজন্য অন্তরা একজন বন্তু। 
এই সময়টুকু শ্রোতাদের চিহ্ববিনোদনেন্র চেষ্টা: করিলেন। তহৎপরে 
শ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন ৷ শ্রীশ্রীবাব৷ দের ঘণ্টা কাল বন্তন্তা 
করিলেন । 

শ্রীশ্রাবাবা বলিলেন,__বদ্ধ জীব কলহ ভালবাসে, মুচ্ু জীব নকল: 
আলিক্গন-পাশে আবদ্ধ করে | কুয়ার ব্যাং সন্থীর্ণতাকেই সুখের স্বর্গ ব'লে 
জ্ঞান করে ; কিন্ধ্র সনুদ্রচারীর প্রাথ, উন্মুক্ত, উদার, সজদয | এন 
আমরা সকল বন্ধতা পরিভার করি, এম আমরা নকল নীচতার জাল 
ছিন্ন ক'রে উন্মুক্ত উদার হই | এস আমর! ভালবাসার ধনে ধনী হই 
এবং ভারই ফলে আম্মকলহ ভুলি | 
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শাস্তির বারতা ' 


| ভ্রাতৃত্বের সন্দন্ধ শাশ্বত 
্ীপ্রীবাবা খলিলেন,_মানুষের সাথে মানুষের প্ররুত সম্পর্ক থে 
্রানৃত্বের/ একথা যেদিন মান্ধুষ ভুলে যায়, সেদিনই সে তার স্কীনাশ করে | 
যেখানে ভ্রাতৃত্ব-সন্বক্ষ প্রতিচিত হয়েছে, সেখানে একের শে্ঠন্ব বা অপরের 
নিকৃষ্ট উভরের মবো বাবধান স্ষ্টি করে না| কারণ, সকল ব্যবধান যে 
ভালোবামারই বলে অপসারিত হয়ে যা । জগতে বর্ণের, জাতির, জন্মগন্ 
স্ুষোগের পার্থকা চিরকালই থাকবে,_সকলেই কখনো এ্রকই জাতির 
অন্তভূক্তী হ'য়ে জন্মাবে না, সকলেরই জন্মমাত্র নুযোগ-সুবিধ। লমান 
হৰে না। কারণ, জীব নান। স্থানে জন্মগ্রহণ করে কেবল নানাপ্রকারের 
কশ্শেরই অবশ্থস্তাবী ফলে ৷ লোকহিতচিন্তক পরহিত্প্রাণ মন্ত্রের সকল 
মানবকেই জন্মমাত্রই সমান সুযোগ দেবার জন্য নানা পরিকল্পনা € সুবা- 
বস্থা করার চেষ্টা করবেন, কিন্তু যে যেমন কণম্ন করেছে, মে তারই অগ্র্ায়ী 
হুযোগঞ্জলি জন্মমাত্র লাভ কব্দে। এই কারণেই পাথন্ীর সকল লোককে 
সমান সোন্ভাগ্যবান্‌ করার কোনও উপায় নাই। কিন্তু সকল লোককেই 
সমান ভালবালার অধিকারী আমর! কেন কত্তে পারব না? কেন আমর! 
সকলকেই জ্ভাই বা ভগিনী জ্ঞান ক'রে তাঁর সুখে সুখ, ভার ছঠখে দ্রঃ 
সন ক'রে তার সঙ্গে সহানুভূতি ও তার প্রতি সমবেদনা পোষণ কন্তে 
পারব না? কেন আমরা পরস্পরকে ভাই-বোন জেনে একের অভাবে 
অপরে নিজের মুখের গ্রাস ভুলে দিতে পারব ন। ৪ কেন আমর| নিজেদের 
জীবনের সুখ-নুবিধাগুলিকে মকলের সঙ্গে বণ্টন ক'রে নিন্ে সামান্ত 
ইখকেই বৃহত্তর, ক'রে নিতে পারব না ভাই ভাইয়ের জন্ত কিনা কনে 
রা পপ জ্ভ কি ন। কনে পারে? আমাদের সকলের 
শক সম্পক ত ভাই-বোনের | এক ভাই কম-উ্রপাঙ্জক 
প্রঃ 
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শান্তির বারত। 


হ'লে কেন অধিক-উপাজ্জক- ভাই জঞাকে খাওযাবে-না ? এক বোন্‌ ধনী 
পরিবারে বিবাহ্থিতা হ'লে কেন সে ভ্রার দরিদ্র পরিদারে হ্বিবাহিত। 
ভগিনীকে সাহাধ্া-সহ্|য়তা কর বে না? ভ্রান্ঠত্বের সম্পকই যে আমাদের 
মলো শা ত ! 


লালসাহীনভার ও নিলোচ্ভভার ধ্যান 

্রী্রীবাবা বলিলেন, ্নান্থুষ মনে করে যে, তার সভাত! দে কজন 
করেছে তার শিল্প-বুদ্ধির দ্বারা | যাত্রে কম পরিশ্রমে বেহী জিনিষ উৎ- 
পাদিত হয়, যাতে আন্প নময়ে বেশী পথ চলা যাক, যাতে কম লোক দিয়ে 
বেশী কাজ করান যায়, যাতে এক দেশের সম্পদ অন্তরা দেশে পাঠিন্ধে সেই 
দেশেক্র সম্পদ প্রচুর লভ্য সহ আবার এই দেশে ফিরিয়ে আনা যায়, এই 
সকল আবিষ্ধার করেই মানব বিপুল ও বিরাট সভ্ভাতার শ্থজন করেছে । 
কিন্ধু মানুষ ভুলে যার যে, এর সঙ্গে সঙ্গে সর্বনাশা এক লোঘ্ভকে সে 
করেছে অনুলীলন, যার মহিমাই হচ্ছে অপরের সম্পদ লুগ্ঘন ক'রে নিছেকে 
পরিপুষ্ট কর।য়, যার প্রতাপই হচ্ছে অপরের ক্ষুধার গ্রাস কেড়ে এনে 
অকারণে নিজের লোহার সিন্ধুক পুর্ণ করায়, যার বাহাদ্ুরীই হচ্ছে জগতে 
রুত্রিম দুর্ভিক্ষ সথষ্টি ক'রে ভগব!নের সেরা কৃষ্টি মানুষকে যন্ত্দা নবের ত্রীতাদাস 
করায় । এ্রকে ভাতা ঘল্ব ন।, এর গ্রারুত্র নাম অনভ্যাতা | মা মান্সঘের 
মন থেকে ভুগ্রিবার লোভ্তকে অপলারিত ক'রে নিজের ক্ষুধার অল্প গ্রাহণ- 
কালে দশজনের ক্ষুধার কথা চিন্তা করতে বাধা করে, তেমন চিন্তাই জগতে 
সভ্যতাকে করবে সৃজন, পোষণ ও পালন । পরধনে লোন্তহ্ীন প্রাচীন 
ভারতের খষিকে শ্মরণ কর এবং স্টার লালসাহীন সদা সঙ্কট সুন্দর মনটাকে 
ধ্যানকর | দেখবে, অপরের সম্পদ লুষ্ন ক'রে বড়লোক হবার হান 
কামনা তোমার মন থেকে মুছে বাবে । সবাই যখন কেবল পরানিষ 
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শাস্তির বারত। 


চিন্তাই কচ্ছে, তখন তুমি কর সবজনের স্তীভকামনা | তোমার নিজের 
কুশলকে লকলের কুশলের কাছে বিকিয়ে দিয়ে তুমি সবজনের কুশল 
লম্পাঙ্নের ভরত আহণ কর। 

্ীীবাৰ! বলিলেন,_ভালবাসাই হোক্‌ আজ আমাদের জীবন-পথের 
পাখেয় | সবাই আমরা প্রাণমন দিয়ে ভালবাসব | ছোট ব'লে কাউকে 
করব না অবজ্ঞা, বড় বলে কাউকে করব না ভয় | বার যার যোগা সম্মান 
নমাজের বুকে অব্যাহত রেখেই আমর! মনঃপ্রাণ দিয়ে সকলকে ভালবেসে 
বাব । জআমাদের ভালবাসার ফলে বিশ্ব-সমাজ নৃতন হরে গড়ে উঠবে। 
ছোটবডন্ব ভেদাভেদকে গ্রাধান্ত না দিয়ে আমর! সকলকে হৃদব-মন দিকে 
শ্লেহে প্রেমে আবরণ করে ধরব। আমাদের ভ্ভালবাসার জয় জগতে 
শাস্তি গ্রত্তিষ্ঠঠ করবে । আমাদের ভালবাস! ভেদবুদ্ধির বিমর্দক হবে। 

অন্যায় ও অধর্ন্ম দূরীভূত হয়ে যাক্‌ 

্রীীবাৰা বলিলেন, প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞ! কর, শাস্তিহীন জগতে 
নার শাস্তি করব প্রতিষ্টা, শ্রান্ত্িতে টলে-পড়া জগতে আমরা দিব নষ 
জীবনের পৌরুষ । প্রেমের অমৃত্র-রলায়নে কআমর| এই অসাধা সাধন 
করব। ধকল বিদ্বেষ, সকল কলহ, যাকল মতান্তর, মনাস্তর, হিংসা, 
ঈধ্যাকে পর্বান্ভৃত করার জন্া আমরা প্রয়োগ করব দৈব 'অস্্স ভালবালার | 
হিংসার ক্বিনিষর়ে হিংসা নয়, মিথ্যার বিনিময়ে মিথ্যা নয়, কপটতার 
বিনিমরে কপটত্ত| নয়, সকলকে ভালবাসার অমোঘ শক্তিতে আমরা সমগ্র 
জগতের শান্তি ফিরিরে শান্ব | কে আছ সত্তা সত্য মানুষ, সে আঙ্গ 
দিগ ভ্রান্ত ইয়া! না। চোর কেন চুপ্রি করে? পরদ্রবো তার লোভ আছে 
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বলে। দন্সা কেন দস্থাত্া করে? অপরকে মে আপনার জন বে 
মনে কম্ে পারে না যলে। কেশ মানুষ মানুষের অপমান আলম্মান 
অসন্তোষ স্মপ্টি করে £ তার সঙ্গে তার সম্পর্ক যে কত মধুর, ত্বা সে জানে 
না বলে। বিশ্বত্রাতৃত্বের পরমমধুর নুধাধারায় আজ তাকে পরিষিক্ত কন্তে 
হবে, এবং ত। তুমিই করবে, আমিই করব, আমর! সকলে মিলে করব। 
অন্তরের উপরে কার্ধাভার অপণ ক'রে আমর! একজনেও আর অলম হ'য়ে 
ব্বাসে থাকব না। জগ্পৎ থেকে আন্তায়, অধন্ম, অপরাধ, মিথ), ছলনা, 
প্রবর্থন! চিরতরে দুরীভূত্ত হয়ে যাক্‌। 


পুলিশের প্রয়োজন কি ? 

কলবা থানার একজন দারোগ! এই সভায় উপস্থিত্র ছিলেন | তিনি 

আমাদের জটনক গুরুল্রাত্রাকে বলিলেন,_আপনাদের এসব বক্তু ভার 
ফলে পুলিশের পরিশ্রম অনেক ক'মে যাবে । 

ভ্রাতা হানিয়! বলিলেন, আমরা ত' এমন জগতই স্থত্ি কনে চাই, 

যে জগতে অন্তায় নাই, অপরাধ নাই, জোর-জুলুম-্য়াটুরি নাই, মিথ্যা 

নাই, প্রবঞ্চন! নাই, অশান্তি নাই সুতরাং পুলিশের প্রয়োজনও নাই | 


নামই জ্ঞানের আকর 
৪ঠা ফাল্গুন, লোমবার প্রাতে ছয় ঘটিকায় চৌবেপুরের দীক্ষার্থাদের 
দি্ষ। হইল'| জআট জন মহিলা এবং ছয় জন পুরুষ দীক্ষা পাইলেন | 
দীলুান্তে শ্রীক্ীবাবা নবন্দীক্ষিতদিগকে উপদেশ দিলেন,মঙ্গলময় 
নামকে সকল জ্মানের খনি ব'লে জান্বে। গ্রন্থপাঠে যে জ্ঞান হয়, মেই 
জ্ঞান কআআন্মমানিক, অবস্থাস্তরে তাতে পরিবন্তুন আসে, তা কাল সহযোগে 
বিশ্বত্বিতে বিলীন হয় । ভরা অসম্পূর্ণ । কিন্তু একনিষ্ঠ নামের সেবাতে যে 
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পানের উদয় হয়। তা নুষ্প্ট্-উপলন্ধ, প্রণ সভভাময় এবং নিভাজাশ্রাহ । 
সুতরাঃ লাঘংকহ জ্ঞানের অফুরন্ত ভাগার বালে জানবে এবং শিরন্তুর তার 
সেবায় শিরত্র থাববে। 
নিবিরোধ জগহু-সেবা 


শ্রীহীবাবা বলিলেন, _নামের সেবার মধা দিয়ে নিবিরোধ জগহসেব। 
হয়ে থাকে । অকপট অকুগ্ঠ মনে €য ভগবানের নামের সেবা করে, সব্ধী- 
জীবের প্রতি তার কামনাকলুষহীন প্রেম উপজাত্ হয়। €সই প্রেম 
তাকে নিয়োজিত করে বিশ্ববাসীর দুঃখ-িদুরণে । ভগবানের নামের 
মেবা করেও যদি তোমার মনে জগান্রের লোকের দ্রুখ ছেখে বাথা না 
জাগে, ভবে বুঝতে হবে যে তোমার নাম কর হয় লাই । 
লেলিয়ার। 


বেলা আট ঘটিকায় শ্রী্ীবাবা চৌবেপুর ত্যাগ করিলেন । 

লেসিয়ার শ্রাম হইতে কেহ শ্রীস্রীবাবাকে আমন্ত্রণ করেন নাই । কিন্তু 
চোবেপুর হইতে চান্দাইলারের দুরত্ব বিবেচনায় পান্থী-বাহকদের কষ্ট 
গ্রশমনের জন্যা লেসিয়ারাতে একটা বিশাম-স্থল রাখিতে লিজেই ইচ্ছ। 
করির। প্রশ্রীবাবা ভ্রাতবর ননীগোপাল ঘোষকে নিদ্দেশ দিয়াছিলেন। 
ভ্রাতা ন্শীগোপালের বাড়ী লেসিয়ার৷ নহে । 

হিতবাদী পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক লেসিয়ারা-নিবানী পণ্ডিত 
যুক্ত চন্তরে।দর বিগ্াবিনো'দ মহাশয়ের উৎ্লাহে গ্রামের ঘুবকের! একটা 
বজ,তার বাবস্থা করিলেন। অপরাহ্ন চারিটার সময়ে সভারস্ত্র হইল | 
নিকটবন্তী 'কুটা'-র বাজারে আজ হাটবার। এজস্ত কুটা-নিবাসী ব্যব- 
সারীদের নিকট হইতে অনুরোধ আনিল যেনবরীপ্্ীবাবার বক্ত, তা শেষের 
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দিকে হয়। কিন্তু কুটার লোকের! আসিয়া না পোঁছিতে পারিলে 
লেসিয়ার! গ্রামের এবং পার্শববন্কী অপরাপর গ্রামের প্রচুর সঙ্জনের সমাগম 
হইয়াছে । ্াহাদের চাঞ্চল্য নিবারণার্থে শ্রীক্নবাবা এ্রক-ঘণ্টা-বাপ্সী 
একটা বন্ত,তা প্রদান করিলেন । ত্ৎপরে আমাদের ছুই গুরুত্রাতা ুষ্টটা 
বস্তু, ত] দিয়া কালহরণ করিলেন । শেষের দিকে ভরীন্রীন্বাবা দেড় ঘণ্টা- 
বাপী উপসংহারীয় ভাষণ প্রদান করিলেন । লেসিয়ারাতে যখন শ্রীশ্রবাবার 
বৃক্ত ত। চলিতেছে, পুঙ্গনীয়া ত্রঙ্ষচারিণা সাধনা দেবী তখন হপ্সি-৪& কণনন 
সহকারে বাটদর গ্রামে পকরিক্রমা করিতেছেন । 


ভারতকে আত্মস্থ হইতে হইবে 


্ীন্ীবাবা! বলিলেন; আজ যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সিঙ্গাপুরকে গ্রাস 
ক'রে ভারন্রের দিকে উক্ধার বেগে অগ্রসর হবার আয়োজন কচ্ছে, ভ্রখনই 
আমাদের বেশী ক'রে আলোচনা করা দরকার যে, ভারতীয় জীবনের 
শ্রে্ঠ আদর্শ কি, ভারতী জীবনে ত্যাগ, তপন্থা ও আত্মাহুতির স্থান 
কোথায়? পশ্চিমের কিন্রান্ত্িকারিলী সভাতা যদি গ্রত্রদিন আমাদিগংক 
বিপথ-পরিচালিত ক'রে থাকে, তবে আজ দুরতম প্রাচোর পীত সভাঞ। 
সম্পর্কে আমাদের বিভ্রম-বিনাথী সৎপগ্থার উদ্ভ্ঞাবন ক'রে রাখতে হতে! 
ভারতকে আজ আত্মস্থ হ'য়ে আপনার বিশ্থৃত অতীতের গড থেকে নিল 
সত্যিকারের আদর্শকে খুঁজে নিতে হবে। শক, হুন, পারদ, গুপ্দর 
প্রস্থুতিকে ভারত আত্মস্থ ক'রে নিয়েছে, তারা বিজয়ীর বেশে এ্রদেশে 
এলেও ভার্তীঘ সভ্যতার অঙ্গীভৃত হ'য়ে আমাদের সাথে মিশে গেছে 
কিন্তু পরবন্থী কালের ইতিহাস কি তারই অনুরূপ হয়েছে? অত 
আধুনিক দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংরেজের কথাই- বলি, আমরা কি ত্াদ্িগংে 
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লী মধ্যে জীর্ণ ক'রে নিতে পেরেছি, না, তাদের হা জিন 
লয়ার আলো অনুকরণ ও অনুসরণ কর নিজেদের নিজন্বভাতে জলা" 
রি দিরেছি? জাপানী যুদ্ধ নানাবিধ অপ-সন্তাবন! সমূহে পরিপূণ। সে 
রী হোক আর পরাজিত হোক, ভার সংস্পশে বা সংঘষ্ষে এসে আমরা 
হামাদের নিজন্বভাকে রক্ষা! করার লঙ্কা কি ব্যবস্থা করব, আজ চিন্তা 
ব/ক্তি মাত্রেরই সেই চিন্তা করা প্রয়োজন । এ যে খব্দীরুতি পরিশমী 
ক্গাতি, যাদের জীবন-বাত্রার প্রণালী এবং জীবন-মুভ্তার দাশনিক রা 
ক্সামাদের চাইতে সম্পূর্ণ পুথক্‌। সেই জাতির উচ্চ কলরোলের মুখে 
হামান্দের নিজন্ব সভ্যতার স্পদ্ধার সঙ্গে দাড়াবার বল কি সংগ্রহ কাস্তে 
হ্ৰে না? আর জাপান যদি পরাস্ত হয়ে নিজ গুহে ফিরে যাব, তখন 
বিজ্ী ইংরেজের বিজয়োত্সবের মাহামাতির মুখে যদি ভারত সতিিকার 
স্বাধীনন্া-বোধ নিয়ে না দীড়ার়, ত্রাহ'লে প্রায় দুইশত বদর ধ'রে যে 
পরান্নকারিণী বুন্তির চর্টা ক'রে ক'রে আমর! জন্তর পর্যায়ে এসে পৌচেছি। 
সেক্ট বৃন্তির মায়া-মরীচিক| আমাদিগকে টেনে নিয়ে নরকের অতল গহ্বরে 
নিক্ষেপ কর্কো। তাই আজ সাবধানতার একান্ত গ্রায়োজন এবং আমা 
দের গৌরবান্বিত অতীতের প্রতি ন্ধাপুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কারে আমাদের 
যা-কিছু সত্যা, আমাদের বা-কিছু সুন্দর, আমাদের যা-কিছু মহান 
আষাদের যা-কিছু মহিমমর, তার পুনরগুসরণের শু পুনরন্শীলনের জগ্থ/ 
বদ্ধপরিকর হ'তে হবে । 
ভারতের সাধন বিশ্বমুখীন 

শ্রীবাব! বলিলেন,_-মনে করো না যে ভারতের নিজের স্বার্থের 
দিকে স্রাকিবেই এই সকল কথা তোমাক্দের বলছি | ভ্ভারতের আস্মস্থ- 
তায় কেবল ভারনেরই লাভ, হা নয়। ভারতবর্ষের সংক্কতিই এমন 
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কর, তার ভালমন্দ বিচার কর, অন্তায় ও অসত্যাকে বঙজ্ছজন কর, পম্ম এবং 
সত্তাকে গ্রহণ, পালন ও বদ্ধীন কর! তোমাদের জীবনে নব-জাগরণের 
সাড়া আজ ফুটে উঠুক ! 
শান্তর পথ 

চাল্সাইসার গ্রামে শ্্রাশ্রীবাবা দেড় ঘণ্টা কাল বস্তু তা দিলেন। 

্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_ইঠ্টনামের মধুতে ডুবে যাওয়াই শাস্তির পথ; 
দশ দিকে শাস্তি-স্সথের অন্বেষণ না ক'রে এই জন্তোই সাধকেরা নামের 
সমুদ্রে নিমজ্জিত হন। ভগবানের নামই জীবনের শ্রেষ্ট আশ্রয় এবং 
কল্পতরু-সদৃশ সর্ব-স্থখ-বিধাতা | ভগবানের নামই শ্বান্তির আকর। নাম 
মনকে প্রেমযুক্ত করে, পাপমুক্ত করে, প্রশান্ত ও সুন্দর করে। তোমরা 
ভগবানের নামেতে নিজেদের শিমঞ্জিত করে দাও । তোমরা ত্রার নামের 
সেবা কন্তে কন্তে এমন প্রেমরসের অস্বাদন কর, যার মধুগন্ধ দূর থেকে 
পেয়ে শত শত পিপাসিত প্রাণ এমে নামের আস্বাদনে লেগে যায়। 
ভগবানের নাম তোমাদিগকে ভগবানের নিকটবর্তী করুক, ভগবানকে 
অন্রমানের আর ধক্তি-তর্কের জিনিষে থাকৃতে না দিয়ে তোমাদের 
প্রত্যক্ষ করা, তোমাদের জীবনের প্রতি গতিচ্ছন্দে পাগয়। অনন্ত শিধিত্রে 
পরিণত কক্ষক। ভগবান পরম শাস্তির বিগ্রহ, পরম শাস্তির খনি। 
হাতের কাছে সেই খনি থাকতে ষেন তোমরা বৃথাই সুখের লোভে নানা 
স্থানে হাত্রড়ে বেড়ি না! 

ক্ষদ্রের শক্তি 

৬ই ফাল্তুন বুধবার প্রাতে সাত ঘটিকায় চান্দাইসার স্রীবৃক্ত অঘিকাচর* 

শন্মার গুহে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল। উপালনাতে কমপক্গে 
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কর। সতোর জন্তা, ধঙ্বের জন্া, সাধনের জনতা, কর্তব্য পালনের জন্থা, 
 অর্বদার জন্য পরিপুর্ণদূপে নির্ভীক হও । আর জানে! যে, ভগবানের 
মঙ্গলময় নামই সর্বভয়ের মুলোংপাটন করে। তার নাম অভয়ের খনি। 
নামই অভ্ভর-স্থরূপ | 
নামই পরম আশ্রর 

শরীশ্ীবাবা বলিলেন, দুঃখে পড়, ভগবানের নাম কর। বিপন্ন হও 
নামের আশ্রর লও । একটী নিমেষগ মনকে নাম থেকে অন্ত দিকে 
যেতে দিও না। ভগবান্‌ ছুঃখহারী বলেই মাত্র নয়, ত্তার নামে সকল 
দ্ঃখ দূর হয়ে যায় বলেই নয়, নামসেবার পরম সুযোগ দিয়েছে তোমার 
আগস্থক সাময়িক দ্ুঃখ,-এই কথাটী সর্বদ। প্রীতিভরে মনে রাখবে । 
সুখে দুঃখে সমস্ভাবে নাম করে যাঝে। 


নামে নিঃলংশয় হও 
শ্ীল্ীবাব। বলিলেন, নামে একেবারে নিঃসংশয় হয়ে লাগ.বে। 
নামের নেবক কখনো পাপে লিপ্র হতে পারে না, লামের সেবক কখশো 
প্রলোন্ভনে টল্তে পারে না, নামের সেবক ছুব'লতার সঙ্গে আপোৰ করে 
না,_এই কথাটীতে দৃঢ় প্রত্যয় রেখে নাম করে! । 


বেলা আড়াইট্টার সময়ে ক্রীঃ্রীবাবা চান্দাইসার হইতে চস্তীদ্বার রওনা 
হইলেন। কি আকুলতার সহিত যে গ্রামবাসীরা শ্রীশ্রীবাবাকে বিদায় 
দিলেন, বর্ণনা করিবার ভাষ। নাই । কাহার কাহারও মুখ, চখ। আটর৭ 
দেখিয়া! সুস্পষ্ট প্রত্তিভাত হষ্টল যে, প্রাণ্রে প্রিয়তম সুহৎকে ছাড়া 
ইভার! কেমন করিরা বাচিয় থাকিবেন ? 


015815ণ 10 11011751196 171,1017910102 


ও 


শাস্তির বারতা 
মজলিশপুর 
পণিপার্খে মজলিশপুর গ্রামটা পড়ে । গ্রামবাসীর] দলে দলে আসিয়৷ 
গ্রামের বাহিরের মাঠের মধো দাড়াইয়া আছেন । তীহাদের একান্ত 
আগ্রহাতিশয্যে মজলিশপুরের নিতাধামগত মহাপুরুষ শ্রীস্রীস্বামী জ্ঞানানন্দ 
লরশ্বর্তী মহারাজের ওক্কার-আ শ্রমে ্রীত্রীবাবা স্বল্নকাল অপেক্ষা করিলেন। 


মহাপুরুবদের ছ্বান 

আশ্রম-কুটারে স্বামী জ্রানানন্দজীর বভ্বর্ণরজ্ষিত তৈলচিত্র শোভা 
পাইতেছে। শ্ত্রীবাবা সেই ভ্ৈলচিত্রের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়া বলিলেন, তোমাদেরই গ্রামে এই মহাপুরুষ তার পবিত্র জীবনের 
্টাত্ত তোমাদের কাছে প্রদর্শন ক'রে গেছেন। সেই বৈরাগা, 
সেই ভ্যাগ, সেই সংঘমকে তোমরা নিজ নিজ জীবনে অনুকরণ কনে চেষ্টা 
কর। তোমাদের গ্রতি মহাপুরুষপ্ধের দান যে কত্ত বিচিত্র এবং সেই 
দানের মর্ধ্যাদা রক্ষার জন্তা ষে তোমাদের প্রয়োজন আপ্রাণ তপন্তা। এই 
কথা নবাই স্মরণ কর! 

মহাপুরুষ সম্পর্কে শ্লাঘ! 

শ্রীশীবাব। বলিলেন,--তোমাদের গ্রামে একজন সত্যিকারের মহা পুরুষ 
এসেছিলেন, এটা! গ্রামের মহাভাগোর কণা । কিন্থ তিনি এসেছিলেন 
এই জন্লা ষে, তোমর। যেন জনে জনে মহাপুরুষ হতে পার । সকলকে 
মছাপুরুষে পরিণত করাই হচ্ছে মহাপুরুষদের জীবনত্রত । তোমরা 
ষ্াদের (সই 'আমরণের ধ্যানকে সফল করার জন্া আগ্রাণ প্ররাসে 
স্বোমাদের সকল গ্রামাত1, তোমাদের সম্গীণতা, ভোমাদের ক্ষুদ্র হা পরিহার 
করো। বিশাল সমুদ্রের মত বিস্তুত বক্ষপট নিয়ে তোমরাও প্রতি 
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শাকির বারত। 
জনে এগিয়ে যে জগতের দুঃখনীর্শ অনাথ নরনারীদের পক্ষপুটে আশ্র় 
দেবার মহাবরত নিয়ে। মহ্থাপুরুষদের নিয়ে কেবল শ্লাঘাই করে! না, 
তাঁদের জীবনকে নিজেদের জীবনে প্রতিষ্িত ক'রে ধন্য হয়ো । 
চশ্তীছার 

অপরান্ধ সাড়ে চাঁরি ঘটিকায় ্রন্রীবাবা চস্ডীদ্বার প্রীশ্রীগোপাল জামে 
পৌছিলেন। চন্ডীদ্বারের সাধু-বাবা কলি-ুগ-ছুল্ল'ভ সত্া-যুগ-সুলভ এক 
অতীব উন্নত স্তরের মহাপুরুষ । তিনি অভার্থনার যে বাবস্থা রা'খয়া- 
ছিলেন, তাহা অবর্ণনীয় । আরীস্ত্রীবাবার গ্রুতি তাহার এক আতীর 
উচ্চ ধারণা ॥ বাংল ১৩৩৮ এর ১৫ই পৌধ রাত্রি আট ঘটিকায় 
যাজাপর গ্রামে ভ্রীন্রীবাবার সঙ্গে চস্তীদ্বারের সাধুবাবার সাক্ষাৎ হয়। 
সেই সাক্ষাৎকারে উদ্ভয় মহাত্মার প্রতি উভয়ের গভীর প্রেমের আকমণ 
হুট হয় । যাঁত্রীপুরে উভয়ের দর্শনের মধ্যে এমন কিছু আধ্যাত্মিক ভাব- 
বিনিময় ছ্টয়াছিল, যাহাতে সাধুবাবা শ্রীশ্রীবাবাকে অলোকলামান্তয' তুলনা 
রহিত এবং অন্ধিতীক্ মহাপুরুষ বলিয়া মানিয়া নিয়াছিলেন। শ্রী্রীবাবার 
আশ্রম-প্রবেশ মাত্র ঘে বিনীত, প্রণন্তি দ্বারা সাধুবাবা শ্রী্রীবাবাকে 
অন্ভার্থনা! করিলেন, তাহার আনুষঙ্গিক সাস্বিক অজলক্ষণ সমূহ এক 
অত্যাশ্চর্ধা চিন্তচমৎকার ব্যাপার | বর্ণনা সম্ভব লে বলিয়াই বর্ণনে বিরত 
রহিলাম। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রহুই পুনরপি ধুগের প্রাদোছনে 
নৃত্তন বেশে নূতন ব্রত, নবীন আদর্শ এবং অভিনব কর্মপন্থ! লইয়া জীব- 
পরিত্রাণের জন্য আধিভূত হইয়াছেন, অভিনন্ান-পাত্রে পধ্যন্ত ইহারা 
এবিধ কথা সব লিখিয়াছেন। ই্র্রীবাবা ত্তাহার সুদীর্ঘ আভিভাষণে 
দলীনত| প্রকাশ পুর্ধক নিজেকে ত্রিলোকোদ্ধারকারী পুর্বাচাধাগণের 
সেবক-মাত্র-পে বণনা করিয়া অভিননানের যথোচিত উত্তর প্রদান 
করিলেন । 
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এত হুড়ানুড়ি? তার একযাত্র কারণ, আমরা আজ নিজ নিজ ইষ্ট:ক 
ভালবাসি না। ইষ্টে যার প্রীতি, রতি ও এঁকাস্তিকী অনুরক্তি এসেছে, 
জগতের সকলের উপর থেকে তার সকল অগ্জীতি দূরীভূত হ'য়ে যায় । 
সাম্প্রদায়িক পৈশাচিকতার প্রতিক্রিয়। 

শীত্রীবাৰা বলিলেন,__-মানবে মানবে মিলনের পথে ধর্শা নাকি এক 
বিরাট অন্তরায় | সত্যই, মানুষের ধন্খসম্পকিত ধারণা এবং তজ্জনিন 
আচরণ আজ এমন এক বীভৎস ভাওবের সৃষ্টি ক'রেছে যে, একদল 
লোক বখন ধন্বাকে পৃথিবী থেকে নির্বাসন দিয়ে হ'লেও মানবে মানবে 
এঁক্য এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্ত ব্যাকুলতা অন্কুভব কচ্ছেন, তখন শত শত 
লোক ঠাদের সেই ব্যাকুলতাকে মনে মনে অনুমোদন না ক'রে পাচ্ছেন 
না। ধর্টের নাম ক'রে মানুষ নীচতার, পৈশাচিক নিটুরতার, নারকটর 
মিথ্যাচারের যে পঙ্ধিল পল্পলে এসে অবতরণ করেছে, তার গ্রতিক্রিয়ার 
ধঙ্ধেরে উপর থেকে শান্তিকামী মানবদের আস্থ! উঠে যাওয়া মোটেই 
বিচিত্র নয় | 





ইষ্টপদে আত্মসমর্গণের ফল 

শ্ীহ্বীবাবা বলিলেন, _কিন্তু ধর্মকে তুলে দিয়ে জগতে শান্তি আসবে 
না। শান্তি আলবে নিজ নিজ ইষ্টে অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে ভার চরণে আহ্ম- 
সমর্পণে । যে 'আত্মসমপণ করে, সে আর রিপুর বশীভূত থাকে না। 
রিপুর বশীভূত নয়, জগতে সে কোনো জন্তার কার্যের অনুষ্ঠান কনে পারে 
না। মানুষকে আজ দেব-স্বভভাখ কম্ধে হবে, মানুষের চরিত্রে আজ 
দেবতার নিশ্বীল চরিত্রকে পরিশ্দট কত্তধে হবে। আনুষকে ভয়হীন এবং 
অভরদাত| হ'তে হবে! তা সম্ভব একমাত্র ইষ্টপদে অকপট কআ্ম- 
সমপণের ফলে। 
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দু 


শাস্তির বারতা 


এত হুড়ানুড়ি? তার একমাত্র কারণ, আমরা আজ নিজ নিজ ইস্টকে 
ভালবাসি না। ইষ্টে যার প্রীতি, রতি ও এঁকান্তিকী অস্থুরক্তি এসেছে, 
জগত্তের ঘকলের উপর থেকে তার সকল অগ্রীতি দূরীভূত হয়ে যায়! 
সাম্প্রদায়িক পৈশাচিকতার প্রতিক্রয়! 

ীক্নীবাব। বলিলেন, _মানবে মানবে মিলনের পথে ধশ্মী নাকি এক 
বিরাট অন্তরায় | সত্াই, মানুষের ধশ্মীসম্পকিত ধারণা এবং তজ্জশিত 
আচরণ আজ এমন এক বীভংম তাগুবের স্থষ্টি ক'রেছে যে, একদল 
লোক যখন ধন্মুকে পৃথিবী থেকে নিব্লাসন দিয়ে হ'লেও মানবে মানে 
একা এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব কচ্ছেন, তখন শত শত 
লোক ভীদের সেই ব্যাকুলতাকে মনে মনে অনুমোদন না করে পাচ্ছেন 
না। পর্বের নাম ক'রে মানুষ নীচতার, পৈশাচিক নিষ্টুরতার, নারকীয় 
যিথাচারের ষে পঙ্গিল পল্ললে এমে অবতরণ করেছে, তার প্রতিক্রিয়ার 
ধন্ষের উপর থেকে শাস্ত্িকামী মানবদের আস্থা উঠে যাওয়া মোওেই 
বিচিত্র নয় | 

ইষ্টপদে আত্মসমর্পণের ফল 

রীত্ীবাবা বলিলেন,-_কিন্ত ধশ্মুকে তুলে দিয়ে জগতে শাস্তি আসব 
ন1। শান্তি আসবে নিজ লিঙ্গ ইষ্টে অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে তার চরণে আই 
সমগ্গণে । যে আত্মসমর্পণ করে, সে আর রিপুর বশীভূত থাকে না। 
রিপুর বশীভূত নর, জগতে মে কোনো অন্তায় কার্ধোর অনুষ্ঠান কমে পারে 
না। মানুষকে আজ দেব-স্বভাব কনে হবে, মানুত্ষর চরন্রে আজ 
দেবতার নিশ্ল চরিত্রকে পরিস্ফূট কত্তে হবে। মানুষকে ভ্রয়হন এ 
অভরদাত। হ'তে হবে। তা সম্ভব একমাত্র ইষ্টপদে অকপট আদ" 
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শাস্তির বারতা 


শাশ-মাহাজ্সা 
শীত্রীবাবা বলিলেন,__ফেই আস্মুসমপ্পণ আসে, একান্ত ভাবে ভগ- 
বরামের সেবার আম্ম-বিশিয়োগে 1 নামকেই ভর সাক্ষাৎ জাগুত স্বণ 
কেনে, নামকেই তার স্বন্ূপের বান্ত প্রকাশ জেনে, নামকেই তীর অবিকল 
বিচ্ছিন অনুপম প্রতিনিধি জেনে একাস্থ চিন্তে নামে নিজেকে সংলগ্ু 


করারই ফল বিনা চেষ্টায় বিনা যন্ত্রে আস্ম-সমপণ আলে | 


চণ্ডান্বারের লান্কিক আবঙ্কাওয়। 


চণ্ডীদ্দারে চতুদ্দিকেই সাস্তিক আবহাওয়া । শ্রোতারা সবাই সাধক 
পুরুষ ও সাধিক! রমণী । শ্রীশ্রীবাবার প্রত্যেকটা বাকা যেন প্রত্যেকের 
অন্তরে প্রবেশ করিয়া অনুবন্কার তুলিতে লাগিল | অন্াগ্ স্থানে অপেক্ষ- 
মাণ শ্রেতাদিগকে কিছু বলিয়া কহিয়া আটক রাখিবার জন্য অন্রতর 
বক্কাদের দ্বারাও কিছু বলাইতে হয়। কিস্থ এখানকার পরিস্থিত্তি্ 
একটা সম্পূণ পৃথক্‌ ধরণের । কথা শুনিয়া তারিফ করিয়। বাড়ী ফিরিয়া 
বাইব, শ্রোতাদের মনোভঙ্গী এই প্রকারের নহে । ধার কথ শুনিতে 
আসিয়াছি, তার প্রত্যেকটা কথাকে মন দিয়া, প্রাণ দিয়া হৃদয়ে ধারণ 
করিব, প্রত্যেকটা কথাকে পালন করিবার জন্য সর্বস্ব দিয়া স্বল্প করিব, 
জীষন ভরিয়া অনেক লোকের অনেক কথা শুনিয়াছি কিন্তু সিদ্ধতপা। 
বঙ্গতির স্ে'পলন্ধিলনধ অমৃত-বাণী ত' আর কখনও শুনি নাই, আজ যদ্দি 
তাহাই গুনিবার ভাগ্য হইয়াছে, তবে আর এক কাণ দিয়! প্রবেশ করা 
কথাকে অন্ত কাণ দিয়া বাহির হইয়! যাইতে দিব না. বক্তার শ্রম এবং 
উদ্বোস্তাদের আরফ়োজন সবই যাহাতে বার্থ হইয়া না যায়, তাহাই করিতে 
হইবে, ইহাই, হইল »জ্]ুজিকার শ্রোতাদের মনোভঙ্গী! চণ্ভীদ্বারের 


ডি 


শাস্তির বারতা৷ 


সাধুবাবা সকল স্থান হইতে স্বীয় ভক্রবুন্দকে এই উপলক্ষে এইখানে 
আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন এবং ধাহার। তীহার অন্ত এক উচ্চকোটির 
মহাপুরুষের সাক্ষাৎ ফংস্পশ, উপদেশ ও প্রেরণা পানা দীর্ঘকাল ধরিয়া 
জীবন-গঠুন এবং ভ্জন-মাধন করিয়া আনিতেেছেন, এমন মকল বাক্কির। 
জাজ শোতা | ইহাদের মধ্যে এমনও নরনারী আছেল, ধাহার! যৌবলে 
চশ্তীদ্বারের সাধুবাবার দন্থশ্রয় গ্রহণ করিয়! দাম্পতা সংঘমের সাধনার 
মধা দিয়| ঈশ্বরত্রজন করিতেছেন এবং আজ পরিণত পোদ অবস্থা পযাস্থ 
পুর্ণ বুল্গচ্যা রক্ষা করিয়া সংসারের সমস্ত কারা অবিচল শিষ্ঠার পালন 
করিয়া বাইতেছেন। এমন শ্রোতমপ্তলীর ভাবাবেগবিহ্বল গম্ডীর 
সমাবেশের মধো ভ্রীবাবা শুনাইত্রেছেন নাম-মাহাত্মা। যেন পুরাকালের 
নৈমিষারণা-সমাগত সহস্র সহজ সিদ্ধতগা মহ্থাম্ম! তাপলোত্তম কোনও 
মহামানবের নিকটে জ্ঞান, ভক্তি ও কম্ম্ের অপুর্দী সামঞ্জন্ত্রের ব্যাথা 
শুনিতে শুনিতে তন্ত্রের রসে একেবারে নিমগ্ন হইয়া গ্রিয়াছেল। একটা 
নিঃশ্বাসের শন্গও শ্রুত হষ্টতেছিল না। লকলেই প্রেমরমে মগ্ন হইয়া 
নাম-মাহাত্মোর মল-মধু মেবন করিতে লাগিলেন । শ্ত্র্রবাবার জনু্র 
ময় ভাষণে শ্রশ্রীগোপাল আশ্রমের পুণ্য প্রাঙ্গণে কেবলই ধ্বনি, 
প্রত্রিদ্নিত হইতে লাগিল) _হরেরাম, হরেরাম, হরেরাটিমব কেবলম | 


চণ্ডীদ্বারের সাধুবাব!র স্বর্গীয় শিশুত্ঞাব 
বক্ত তা পুর্ণ আড়াই ঘণ্টাকাল স্বইল । 
বন্ত তাস্তে ্রীত্রীবাবা যখন নিল্কত্ত কক্ষে বিশ্রাম করিত্বেছিলেন, ত্রথন 
চশ্তীদ্বারের সাধুবাব! আসির। শ্রাশ্বীবাবাকে ধরিয়া পাড়িলেন যে, থে ভাবেই 
হউক, পুজনীএা সাধন! দেবীকে বাদৈর হইতে চস্তীদ্বার শ্আালিবার অন্রমন্তি 
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শান্তর বারত্র! 


দিলেই হইবে। ব্রন্ধচারিণীজী বাটৈর গ্রামে শ্রমপূর্ণ কর্ম-তালিকা নিয়া 
গিয়াছেন, পুনরায় চশ্তীদ্বার আসিয়। শ্রম করিতে হইলে স্বাস্থ্যের উপরে 
বিশেষ চাপ পড়িবে । কিন্তু মহাপুরুষের আগ্রন্থের কাছে হার মানিতে 
হুইল । 

শরদিন, ৭ই ফাল্গুন, খুব ভোরে জীস্রীবাধার পান্ধীখানা চলিয়া গেল। 
বেল! এগার ঘটকার সময়ে পুজনীয়া ব্র্দচারিণী সাধনা দেবী বাদৈর 
হইতে চণ্ডীদ্বারে পৌছিলেন। মজলিশপুরে এক্কার-আশ্রমে তাহাকে 
কিছুক্ষণের জন্ত আটক করা হইয়াছিল। ফলে তাহার আলিতে দেরী 
হষ্টয' গিয়াছে | 

বাস্তবিক, শত-শ তাব্দী-সঞ্চিত কি যে ভ্ক্কিভাব ভারতের প্রত্োক 
পল্লীতে পু্ীভূত হইয়া! আছে, তাহার ইয়ন্ত! করা সম্ভব নহে। আর চণ্ডী- 
দ্বারের লাধুবাবার ভক্তগণ পুজনীয়! ব্রঙ্মচারিণী সাধনা দেবীকে যে-ন্ডাবে 
ন্ুমধুর-কীর্রন-মুখরিত উচ্ছ্বসিত সম্বদ্ধীনা প্রদান করিলেন, তাহা একট! 
দেখিবার জিনিষ। সাধুবাবা স্বয়ং পুজনীয়া! ব্রহ্ষচারিণীজীর পাদমূলে 
পতিত্ত হইয়া উচ্চরবে__“মা” “মা"ধ্বনি করিতে লাগিলেন । ত্রাহার 
এই শি্উবৎ প্রেমোন্ন্ত ভাব দেখিরা তাহার শিশ্কা-প্রশিফ্গণ যেন ভাব- 
সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গাঘাত্ে উথলিরা উঠিলেন। পুজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী 
যতই সূচিত হইয়! বলিতে যান,_-“আমি একটা নিত্তান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশু, 


জাপনার! আমাকে কেন এসব কচ্ছেন।_-” ভক্কগণের উৎসাহ ত্তত্রই যেন 
বান্িতে থাকে | 


ভগবানের কোলের শিশু 
রহ্ত্ীবাবা যখন বিষ্ণাউড়ীতে বস্তা দিত্রেছেন, ঠিক দেই সময়ে 
পৃজনীয়। ব্রহ্মচারিনী সাধনা দেবীও তাহার চণ্তাদ্বারের বক্তত। সুরু 
করিলেন। বক্ত তা প্রার দুই ঘণ্টা হইল । 
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সর 


শাস্তির বার্তা 


বহ্গচারিমীজী বলিলেন,__নিজেকে ভগবানের কোলের অবোধ শিশ্ত 
বলে জ্ঞান করাই হচ্ছে সরলতা এবং অকপটতা৷ লাভের উপায়। প্রকৃত 
ভক্তদের জীবনের এইটা হচ্ছে একটা অভ্রান্চর্যা পরিস্বট লক্ষণ। নর- 

পীর অন্তরের সকল মালিন্ত এই ভাবেই বিদুরিত হয়। অতীতের 
মহাপুরুষদের এবং বর্তমান যুগের মহাম্মাদের জীবন থেকে এই বিষয়ে 
দ্ান্ত নংগ্রহ ক'রে নিজ নিজ জীবনে তাকে বূপাকিত করান চেষ্টাতেই 
জীবনের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হওয়া উচিত ॥ নিজেকে যে এরূপ ভাবে 
নিয়োজিত রাখে, তাকে কোনও কলুষ-কালিমায় স্পশমাত্রও কনে 
পারে শা। 

অত্রঃপর নারীজ্াতির মন্গলমূলক আরও বু বিষয়ের আলোচন। 
করিয়া পুজনীয়াত্রহ্মচারিণীজী তাহার বন্ত.তা সমাপ্ত করিলেন! 

বিষ্ঠাউড়ী 

বিষঠাউড়ীর সভাস্থল পূর্বেই লোকারণ্য পরিণত হইয়াছিল। 
প্রাহ্নীবাবার পান্ধী বাদৈর পাঠাইতে হওয়ায় উহার ফিরিয়া আসার বিলম্ব 
এবং বাহকদের বিশ্রাম করিবার প্রয়োছন হেতু শ্রীশ্রীবাবা কল্পনান্ুযায়ী 
লমরে চত্তীদ্বার ত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই । বিষ্ঠাউড়ী পৌছিতে 
পৌছিতেই বক্তুতার নিদ্ধারিত সময় হইয়া গেল। তাই শ্্রীশ্রীবাৰা 
ীঘুক্ত মহানন্দ সরকারের বাড়ী পৌছার পরে আর বন্্রপরিবন্তন ৭) 
করিরাই সভার কাধ্য আরম্ভ করিয়া দিলেন | অন্যান্য স্থানের স্থা 
এখানেও বিরাট জন-সমাবেশ হইল এবং অখগুমগুলেশ্বরকে উদ্দেশ 
কারযপা দুইখান৷ অভিনন্দন-পত্র পতিত হইল । 

ধর্মনাধন ও সমাজ-সংগরঠনের ঘুগপণু প্রয়োজনীয়তা 
আমাদের দুইজন গুরুত্রাতা কিছু বলিবার পরে ই্ররীত্রাবাবা তাহা? 
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শাস্তির বারতা 


অনূত-ভারণ আরম করিলেন | অরীত্রীবাবা সোরা ছুই ঘণ্টা-কাল বক্তা 
গ্রদান করিলেন। 

শ্রীতীবারা বলিলেন।__কি গুহী, কি প্রব্রজিত, সমাজের গ্রাতি 
গ্রাতাকেরই কত্বা সুল্প্ট | শিজ নিজ গ্রতিষ্ঠা-ভূুমিতে দাড়িয়ে আমাদের 
গ্রত্যেকের করণীয় উদ্যাপন কন্তে হবে। সমাজের একটা প্রাণীও যাতে 
আমাদর কারো সেবা] থেকে বঞ্চিত না হয়, ভজ্জন্তা আমাদের লকলের 
উদ্ধত থাকতে হবে । ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ কিন্তু ধন্খী-সাধন আমাদিগকে 
দীর্ঘকাল সামাজিক করবা সম্বন্ধে উদাসীন রেখেছে । আজ বন্ধের আনা 
ও সমাজের সংগঠন এক ভ্রালে লমধত্বে চালাতে হবে। সাধনা-বজ্জিত 
সমাজ-সংগঠক লবণ-বজ্জিত বাঞ্ন রন্ধন কর্ষে, সমাজ্-সংগঠনে তুষ্টি- 
বঙ্গিত ধর্ট-াধক পুধিবী'র নিত্য-নব-স্থজামান অঅবস্থা-সঙ্কটের যাঝে 
ন্তে আন লোকলোচনের অন্তরালে যাবে, তার পতাকা ধারণ করার 
জন্তু লোক) বা প্রতিনিধি রেখে যেতেও অক্ষম হবে। নিষ্ঠ,র পৃথিবীর 
চুর্ঘার প্রক্কিযোগিতায় পাথিব হিলাবে মাত্র তারাই বেচে থাকে, যারা 
সংগঠন-প্রি্ষ। সঙ্ঘানুগত্র, বুজনের নানা বৈচিত্রোর মধ্যে একা 
প্রতিষ্ঠার বন্তবান্। 'আর যার! শুধু নিজেদের বাক্তিগত সিদ্ধি বা খ্্ধি 
নিয়ে থাকে, ত্রারা ক্রমশঃ সংখ্যায় ক্ষীয়মাণ, সংস্থায় অপচীয়মান এবং 
সাগ্রাষে পলায়মান হ'তে থাকে । যে ধর্শী জাতিকে বল দেয় না, বীষ্য 
দেয় ন, জজ দেয় না, সেই ধন্ম কি জাতিকে ধারপ করে নারক্ষা 
করে? খার্টিক বাক্তি কর্শে রত হ'লে এদেশের সাধু-সজ্জনগণ নানিকা 
কুষ্ষিত ক'রে স্তাকে শান্দ্রবচন উদ্ধার ক'রে নরকস্থ করেন। আখচ কেউ 
একবার ভেতর দেখেন না যে, কর্খাহীন, শ্রমকুগ্ঠ কোটি কোটি দাশনিকের 
ছার মাত বন্ুদ্ধরা কতকাল অকাতরে লহ কনে পারেন ₹ এই করা 

১4 
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কের দল যাতে করত পরথিবী-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিন্ধ হ'য়ে মুছে যায়, ত্রারই 
জন্া বিধাতা অসুরের দল সৃষ্টি করেন এবং শ্রমকুণ্ঠার স্বাভাবিক পরিণতিত্রে 
জগত দৈত্যাপদভরে টলট্লাঘ়মান হয় । অত্রএব আজ ধন্মের সাথে কশ্মের 
পূর্ণ সামঞ্জন্র বিধান কন্তে হবে, সাধনের সঙ্গে সংগঠনকে এনে যুক্ত কন্ছে 
হবে, সুগভীর আস্মান্ুভৃতির সাথে ব্যাপক-প্রচারকে সম্মিলিত কত্বে হবে। 

পর দিন, ৮ ফাল্গুন, শুরুবার প্রাতে নয় ঘটিকায় বিষ্কাউড়ীতে সমবেত 
উপাসন। অনুষ্ঠিত হইল। আজিকার উপাসনার পর্ধত-ন্ুলভ বনফুল 
একটী আকর্ষণের বস্থ হইয়াছিল । উপাসনায় সোয়! দুই ঘণ্টা লাগিল। 

উপাসনার পরে স্রীষ্রুবাব। বসিয়া সকলকে-স্তোত্রের বিশুদ্ধ জুর শিক্ষা 
দিতে লাগিলেন । হোম্নাতেও শ্রীস্ীবাবা বিগত ২রা মাঘ তা'রখে 
উপাসনার পরে নিজে বলিয়া আমাদিগকে বিশুদ্ধ সুর শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
সারাদিন এত পরিশ্রমের পরেও স্রীস্রীবাবা নিজে যে পুনরায় আমাদিগকে 
সুর শিক্ষা দিতেছেন, তাহা! দেখিয়া! ধৈধ্য এবং কক্মক্ষমতার অবাকু 
হইতে হয় । 


ভ্রান্তের লক্ষণ 

অত্রঃপর দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। দশজন মহিলা এবং পনের জন 
পরুব অখণ্ু-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন | 

দীক্ষাদানান্তে উহ্ীবাব। উপদেশ দিলেন,_-পীক্ষাপ্রাপ্র নাম প্রকৃত 
ভক্কের নিকট তার প্রাণ-সর্ধস্ব ধন, তার পরমপ্রিয়তম বস্ত্র। এর মনত 
প্রিয়বস্ত জগতে কুত্রাপি আর তার জন্য নেই । নামের সেবাকেই দে 
জীবনের পরম ব্রত ব'লে জানে ! তোমরাও প্রত্োকে ভক্ত হও ! প্রকৃত 
ভুক্ত হ'য়ে জগতের সহজ সহজ অন্তক্তের উদ্ধারের পথ কর। 
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শান্তির বারন্তা 


ভক্তিই পরম পুরুবার্থ 

এহীবারা বলিলেন,_ভ্রগবানে ভ্্তি্উ পরম পুরুত্ার্থ। ভগ্বানে 
ভ্রোমার ভক্তিই ধদি এসে যার, তবে আর তোমার কিছু আদসারই বাকণী 
রইল না। জগতে সে-ই মহাভাগাবান্‌ পুরুষ, ভক্তিধনে যে ধনী। সমগ্র 
পৃথিবীর সকল সম্পদ ধলা পাড়ে গড়াগড়ি যাক, নে দিকে ভ্রক্ষেপমাত্রও 
করে! লা। ভগবানে ভক্তির আস্বাদন বদি পাও, তবে তাতেই সোমার 
লর হ'ল মনে করবে! 

ভ্ুক্তি-পথের কণ্টক 

শ্ীত্রীবাবা বলিলেন, শ্রহঙ্কার ভক্তি-পথের কণ্টক। প্রাণপণে 
অহষ্কারকে দমন ক'রে চল্বে। মন যখনি বাহক ভক্তি-ভাবের দ্বার! 
লোকয়ান সংগ্রহের জন্তু বাগ্র হবে, ত্বখনি বুঝবে ঘে ভ্োোমার মের্দণ্ডে 
সণ ধরেছে। ভক্তির ভাপ ক'রে লোকমন্মান সংগ্রহের চেষ্টার মত্রন পাপ 
আর কিছু নেই। তাই এই ব্যাপারে সর্বাদা সতর্ক থাকবে । ভগবানকে 
ভালক্সসে জা্রুঞ্রশংসার ভাব যার আলে, সে নিজের হাতে ধারে ভন্কি- 
লতিকাঁকে উত্পাটিত করে| আত্মপ্রসাদ ভালবাসার 'এক প্রাত্রাক্ষ সুফল, 
এ্রতে লন্দেহ নেই । কিন্তু যেই আনম্মপ্রনাদ তোমার মনের গশ্্রী কাটিয়ে 
ক্মাবার লোকব্যবহারের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তা কিন্তু আয্মগ্রসাদ 
নয়, ত্তা হচ্ছে নআত্মগ্রসাদের নাম ক'রে কুটিল অহ্মিকার বিজ্ম্তন। 
সর্বদা আকুল প্রাণে ভগবানকে ডেকে বল্বে, হে প্রভু, তোমার প্রেমরসে 
মাকে ডুবুড়বু কর, কিন্ত আম!র অহমিকা যেন কোনও ভান ক'রেই না 
মাথা ভুলতে পারে । আমার সকল অহ্মিকা ভুমি নিয়ে নাও । 

রাজমজলপুর 
'অপরাহ্ছ শ্রীহই্ীবাব! মণিঅন্ধ রুনা হইলেন । রাজমঙ্গলপুরের স্র্ীমুক্ত- 
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শান্তির বারতা 


অশ্বিনীকুমার রায়ের একাস্ত নির্ধান্ধ দেখিয়া! পান্ধী কিছু ঘুরাইয়া নেওয়া 
হইল । রাজমঙ্গলপুরে শ্রীস্রীবাব! বাতাসা লুঠ দিলেন । 
একনিষ্ঠার মহিমা 

এই স্থানে অবস্থান করার কালে শ্রক্রীবাবা উপদেশ ছিলেন, হাজার 
দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রবৃত্তি কমাও। একটা দিকে লক্ষ্য দাও। একটা 
মাত্র আরাধ্যকে সন্ুষ্ট করার জন্য জীবন পণ কর। এক পাঠা ছুই 
দেবতার কাছে বলি হয় না। এক নারীর তুই স্বামীর সঙ্গে বিবাহ হয় 
ন1। এক দেশে দুই রাজা হয় না। সর্বত্রই একের মহিমা । জপের 
শত্রু বন মন্ত্র ভজনের শত্রু বহু গুরু, সাধনের শক্র বনু পন্থা । জীবনের 
উপর থেকে বছর অধিকারকে সবলে দূর কর। গককে শিল্পে 
মজ, এককে নিয়ে ডোব, এককে নিয়ে আনন্দ সাগরে ভাস । একেরই 
মহিম। গান কর, একেরই চরণে প্রণত হও, একেরই স্নেহ কামনা কর 
মনকে বনুমুখিতা৷ ত্যাগে বাধা কর, তাকে একমুখ কর, একনিষ্ঠ কর। 

মণিভান্গ 

সন্ধ্যার সময়ে রত্রীবাব! মণিঅন্ধ শ্রীধুক্ত অভয়াচরণ দেবনাথের বাড়ীতে 
শুভাগমন করিলেন । 

নই ফান্তন, শনিবার, প্রাতঃকাশ ৬টা হইতে অপরাহ্ন চারি ঘটিকা 
পর্যন্ত স্রীপ্রীবাব। মৌনী রহিলেন । প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা এবং সন্ধা 
টা হইতে নট পর্য্যন্ত শিবপুরের মাখনদা এবং অপর এক ভ্রাতা সকলকে 
উপাসনার স্তোত্রাদ্ির ুর শিক্ষা দিলেন। আগরতলা, ত্রাঙ্গণবাড়িয়। 
তালসহর প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ভ্রাতারা নুর শিক্ষার জন্য উতসাঃ 
হকারে মণিঅন্ধ আসিয়াছিলেন | 
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১*ই ফাল্গুন প্রাতে ৮ ঘটিকায় শ্ট্র্রীবাবার পরিচালনে মণিতআন্ষের 
লমবেত উপাসনা অনুষ্টিত হইল । আজ সর্ধজনীন উপাসনারই একটা 
ছ্রিল। উপালসল। চমত্কার ভরমিল | 


সর্বত্রই ওষ্কারেরই উপাসন। হইতেছে 


ছিলে 


অন্রকার সমবেহ উপাননাতে নিকট্রবস 
বিশেষ সন্্ান্ত বাতির আগমন করিলেন । ভীহাদের মনো কোন€ নিদিষ্ট 
একটী ধন্মমতাশ্ররী বাক্তির! এদ্কার-বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন না বা যেই 
সময়ে উপালনা হইতেছিল সেই সময়ে অন্যান্জ লোকের প্রণামকালে মস্তুক 
নত কগ্িলেন না। 


স্সানঞ্ুলির [কোল কোন 


এক জন এই সংবাদটা শ্রীশ্রীবাবার নিকটে বলিয়া মনের বাথ! প্রকাশ 
করিলেন | শ্রীশ্রীবাবা হালিয়! বলিলেন,_ভারা যে তোমাদের উপাসনা- 
কালে হট্টগোল করেন নাই, কিন্বা হর্কবিতক ক'রে অবাঞ্চিত অবস্থার 
সথষ্টি করেন নাই, এর জন্যও ত তামরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকৃতে পার 
সোমার আপন গুরুভাই গুরুবোন্‌ কত স্থানে উপাসনার সময়ে ফিস ফিস্‌ 
ক্ৰ'রে কথা কর, এরা তার চেয়ে ভ ভদ্র ছিলেন । ধারা তোমাদের উপাসনার 
পময়ে ওক্কার-বিগ্রহকে প্রণাম করেন নি, তারা নিজ গৃহে গিয়ে বা নিজ 
শম্পার নিয়ে উপাসন। করার কালে কোনও কিছু বিগ্রহকে ত নিশ্চয়ই 
ধ্পপাম করেন । এ তোমার ওষ্কার-বিগ্রহকে প্রণাম করা হয়ে যায় । 
ধকল বিগ্রহেই ওক্কার ওত্তপ্রো্ভাবে বিরাজমান | ষ্টার বে নিজ গৃহে 
বসে নিত নিজ ইঞ্টলাম জপ করেন, তাতেই ওক্কার কপ হয়ে যায়। সকল 
নামেই ওক্সার ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান! যে যেভাবে যেখানেই 
ইগবানের উপাসন! করুন না'ভিনি সেখানে সেভাবে তোমারই ইষ্টনাম 
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হিল 


শাস্তির বারত] 


জপে যাচ্ছেন। কেউ হয়ত তা জানেন, কেউ হুয়ত্ত তা জানেন না 
পার্থকা মাত্র এইখানে । নিখিল বিশ্বে একমাত্র ওক্কারেরই ভজনা হচ্ছে 
তামর। দেখতে পাচ্ছ না বলে বৃথা আফশোষ কচ্ছ । 


দিম্নপন্থীর মধ্যেও সহযোগ সম্ভব। 

অপরাহ্ন চারি ঘর্টিকায ধম্মলভাার অধিবেশন বসিল | দীর্ঘ দ্রই 
ঘণ্টা ব্যাপী বন্ত,তায় শ্রাঃশ্রীবাবা অসাম্প্রদায়িকতার বাণী প্রচার করিত্রে 
লাগিলেন। 

ীশ্রীবাবা বলিলেন,__বন্ধ হে, তোমার আমার সাধন-পন্থা ভিন্ন । 
তাই ব'লে আমাকে তোমার এবং তোমাকে আম!র বিদ্বেষ করার কোনও 
প্রয়োজন দেখি না। তুমি আমাকে আশীব্ধাদ কর, আমার যেন ইউষ্নিষ্ঠা 
বন্ধিত হয়, আমি ও তোমাকে আনীব্ধাদ করি, তোমার যেন ইষ্টনিষ্ঠা 
বন্ধিত হয় । যে যে-পথের অন্ুবর্তন ক'রে পারে, জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকত। 
অঞ্জন করুক ৷ ভিন্ন ভিন্ন মতে এবং ভিন্ন ভিন্ন পথে থেকেও এভাবে 
আমরা হিটতিষণার ভিতর দিয়ে পরস্পর পরম্পরের সহায়তা কনে পারি । 


ইঠ্টনিষ্ঠা 


শরীশ্রীবাবা বলিলেন,__-আমি আমার পথে নিষ্ঠাণীল, আর এই কারণেই 
তোমার পথের প্রতি অশ্রন্ধাপরার়ণ,__-এটা একটা অতি নিদারুণ সঙ্গীর্ণ 
পরিস্থিতি । অন্তের মতের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাবার যার অবসর মিলে, 
সে নিশ্চয়ই সেই অবসরকালটুকু নিজের ই&' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 
এটা তার ক্ষতি । এটা তার হানি। এট। তার দুর্বলতার প্রমাণ ও 
উৎস। ইষ্সাধনায় নিমগ্ন হয়ে জীবন কর ধন্ত। তোমার মতটাই শেষ 
ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়ে যারা তোমার পথেই চল্তে পারেনি, তাদের 
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শাস্তির বারতা 


পাপপুণোর বিচার ও ওজন কত্ত গিয়ে নিজের সময়, স্যোগ ও সামঞ্থাকে 
জাপচরিত করো লা। যার যার পথে তাকে থাকতে দাও, কেবল দেখে 
বাঙ যে ভুমি ক্ষণকালের জন্যও নিজের পথ ছাড় নি। ইষ্টনিষ্ঠা নিখিল 
কুশলের আকর । 
নারী ও সমাজ 

তীপ্রীবাবার বক্তুত! শেষ হইবার পর পূজনীয়! বন্ষচারিণী সাধন! দেবী 
লোহা।ঘণ্টা কাল নারীক্ঞাতির মঙ্গলমূলক একটা বক্ততা দিয়া শ্রোতাদের 
তৃপ্তি-বিধান করিলেন । 

্রঙ্ষচারিণীডী বলিলেন,__সমগ্র সমাজকে অসত্যের, অধর্খের ও 
অন্তায়ের প্রভাব থেকে রক্ষা কত্তে হ'লে আগে নারীকে হ'তে হবে 
সতাময়ী, ধনশীল1 ও স্ভায়বতী। নারীই সমাজের জনয়িক্রী এবং ধারী । 
এই নারী-সমাজের বর্তমান ছর্গতি বিদূরণের জন্ত প্রত্যেক বাক্তির বন্ধ- 
পরিকর হুওয়া কর্তবা। এই কর্তব্যকে হেলা কর! উচিত নয় । 

সিহত লোকের জন্য খেচরার প্রসাদ প্রস্তুত ছিল । কার্যের স্ুচারুতার 
জন্ত কলিকাত| হইতে শ্রীবক্ত দিগম্বর দেবনাথ গৃহে চলিয়া আসিয়াছিলেন 
এবং সর্বাবিষয়ের ন্বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । উৎসব স্ুচারুরূপেই সুসম্প্ 
হইল। 

১১৯ ফাল্তন পরাতে মণিঅন্ধ নিবাসী কতিপয় দীক্ষার্থীর দীক্ষা হইল । 
প্রাতঃ আট ঘটিকা হইতে বেল! দুই ঘটিকা পর্যন্ত ু্্রধাবা মৌনী 


রহিলেন। 
বিনাউটি 
বেলা তিন ঘটিকার সময়ে প্রীদ্রীবাব! বিনাউটী রওনা হইলেন । 
বিনাউটীর যুক্ত দেবেস্ত্র ঘোষ, হরিমোহুন ঘোষ, জ্ঞানব্রত ঘোষ এবং 
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যক্ঞেশ্বর দাস প্রনখ উদ্ভোগী মহোদয়গণের যত ও শুঙ্খলাজ্ঞানের পরিচর 
আমরা প্রত্যেকটা বল্দোবস্তের মধো পাইলাম । শোভাযাত্রা ও সম্বন্ধ না 
হইল ব্যাণ্ড বাজাইয়া। ব্যাপারটা একটু রাজপিক হুইল। “হরি-&৪ 
কীর্ভুন হইলে ব্যাপারট। সাস্তিক হইত | গ্রামের অতি নিকটে গিয়া হরি- 
কীর্তন নুরু হইল। 

শ্রীশ্্রবাবার পাক্থীই পজনীর! ব্রন্মচারিনী সাধনা দেবীকে আনয়ন 
করিবার জন্য পুনরার গেল। তাহার বিনাউটি আসিয়! পৌছিতে পৌছিতে 
রাত্রি হইল। 

অকপট বিনয় 

১২ ফ্কান্ুন, কৃর্যোদয় হইতে বেলা ছুই ঘটিক] এবং অপরাহ্ন চারি 
ঘটক! হইতে রাত্রি আট ঘটিক। পধ্যন্ত শ্রবাব! মৌনী রহিলেন | বিরাম- 
পুর, সুলতানপুর, তত্তর, দরখার, আগরতলা৷ প্রস্ভৃতি স্থান হইতে শ্ীশ্রবাবার 
সহিত সদালোচনার জগ্ত কয়েকজন ধাদ্মিক ও সাধু ব্যক্তি আনিরাছিলেন। 
তিনট। হইতে চারিটা পর্যাস্ত উ্্রীবাব! তাহাদের সহিত নানা ধশম্মীলোচন 
করিলেন । 

প্রথমতঃ বিনয় সম্পর্কে কথ উঠিল । উর্রীবাবা বলিলেন,__বিনযের 
তুল্য গুণ নেই এবং প্ররুত বিনয় শুধু চরিত্রেরই ভূষণ নয়, সাধন-ভজনেরও 
পরম সহায় । অস্তরভর! যার বিনয়, ভগবান তার হৃদয়-আসনটাতে 
নিজের গরজে এসে বস্তে চান। সত্যিকারের বিনয় কত বড় এক 
দুর্লভ সদ্গুণ | কিন্তু অধিকাংশ ব্াক্তির বিনয়ই ত শুধু লোকের চখে বিনীত 
থাকার চেষ্টা, অন্তরের বিনয় অতি অল্প লোকেরই আছে। অন্তরের 
বিনর লাভ কন্তে হ'লে সর্বাগ্রে একান্ত ভাবে ঈশ্বরান্থগত হ'তে হয়। যে 
ঈশ্বরানুগৃতু, তার বাহ্‌, বিনুয অন্তরের প্রকুত বিনয়েরই প্রতিধ্বনি রূপে 


৭২ 


শান্তির বারতা 


গ্রকাশিত হয়, তাতে কপটতা থাকে না। ধার অকপট বিনয় আছে, 
জানতে হবে, বিনরই ভার একমাত্র সদ্গুণ নয়, তার বুকের ভিতরে আরে! 
শত শত লোভনীয় সদ্গুণ বিকশিত ও অবিকশিত অবস্থায় সুনিশ্চিত 
লুক্কারিত আছে । 
চিনি খাওয়1 ও চিনি হওয়া 

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্্রীশ্্ীবাব! বলিলেন, _জ্ঞানীরা বলেন, 
দক্তেরা অন্ধ এবং ভ্রান্ত; ভক্তেরা বলেন, জ্ঞানীরা ব্থা-বিচরণকারী এবং 
অহ্মিকার বিকারগ্রস্ত। এসব অভিযোগ-প্রতাভিযোগও ভ্রান্তি এবং 
আন্ঞানতারই ফল। চিনি হ'তে ভালবাসি না, চিনি খেতে ভালবানি,_ 
এসব কথাও শুধুই কথার কথা। যে ভগবং-প্রেম-রস-সুধ। আস্বাদন 
করে, সে নিজে সেই স্থুধাতে পরিণত হয়ে যায়, আস্বাদনের প্রগাঢ় 
অবস্থায় আস্মাদিত বস্ত্র আর আম্বাদয়িত! ব্যক্তির পার্থকা থাকে না। যে 
নিজে সুধা-স্বরূপ হ'য়ে যায়, তার ভিতরে নিজেকে নিজে প্রতি মঙ্গে প্রতি 
'অণুপরমাণুতে আস্বদশ করার এক অত্যাশ্চধ্য শক্তি জ'ন্মে যায়। ফলে 
হওয়। 'আর খাওয়া! একই কথায় গিরে দীড়ায়। অদ্দপথের পথিকের 
চরম অনুভূতির খবর রাখে না, তাই জ্ঞানী করে ভ্তক্তকে গহণ, ভক্ত 
করে জ্ঞানীকে বিদ্বেষ । সবই অজ্জানতার ফল। 

স্বত্যুভয়ের কারণ 

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীক্রীবাবা বলিলেন, _জন্মে জন্মে আমরা 
রে এসেছি, জন্মে জন্মে অমর প্রিরবন্ক ইচ্ছার বিরুদ্ধে ত্যাগ ক'রে 
বার কবলে গিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছি, জন্মে জন্মে মৃত্যুকালীন দৈহিক 
এবং মানসিক ক্লেশ সহ করেছি। অবচেতন মনে সেই মৃত্যুকালীন 
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শাস্তির বারতা 


ক্লেশের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই জন্তই আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই। 
মৃত্যুয়ের অপর কারণ এই যে, মৃত্যুর পরে যে আমাদের কি হবে, 
তা জানি ন!। অজ্কানা জায়গায় যেতে সকলেরই মনে আশঙ্কা ও আতঙ্ক 
থাকে । 


মৃত্যুর বিদুরণের উপায় 
শ্ীপ্রীবাব! বলিলেন,__কিন্থু ভগবানকে ভালবামলে মৃড়াভয় আপনি 
পালিয়ে যায়। ভিনি ফে অমুত্র-স্বরূপ ! তার চরণ-পক্ষের পাশে এলে 
দাড়ালে জীবনের স্তুখ এবং মৃতার দুঃখ উভয়ই নিজ নিজ পার্থকা হারিয়ে 
ফ্ষেলে। এরজন্তা প্রাণ ভারে তাঁকে ভালবাসার সাধনাই আমাদের হবে 
একমাত্র উপজীব্য । 


স্বত্যু শুধু নহে স্বৃতা 

অত্রঃপর শ্রীশ্রীবাবা স্বরচিত কবিত! আবুন্তি করিলেন,__ 
মরণেরে করি' ভয় মুভার করাল শ্রাল হ'তে 
প্রাণপণে ছোটে জীব কিন্ত হায়, নিশ্চিত মরিতে । 
তই সে নাহি চাহে, ততই তাহারে করে গ্রাস, 
ভর়্ধর সে দানব- মৃত্বা-_-সদা উৎ্পাদদিছে ত্রাস, 
চলিতে চলিতে হায় থেমে যায় স্বভাবের গতি 
আপনি গড়ায়ে পড়ে অন্তহীন কম্মজ ছুর্গতি | 
তার মধ্য থেকে ওনে চীৎকারিয়া আত্মা-মন-গ্রাণ।_ 
“কোথায় অমৃত ভুমি নবশক্তি করহ প্রদান । 
পড়িতে পড়িতে আমি উঠিয়া ঈাড়াব পুনরায় 
বিষেরে জারণ করি' বাচাইব মৃত্যুগত কায়। 
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জাগাইব সত্যবানে সাবিত্রীর তপস্ঞার বলে, 
জাগাইব লক্ষ্মণেরে বিশলাকরণী লতা ড'লে | 
মৃত্যু শুধু নহে মৃত্যু, এষে নব-জীবন-আহ্বান,_- 
করিয়া গ্রত্যয় ইহ! নিজ কর্মে হব আগ্দয়ান্‌। 
মেঘচ্ছায়া-ঢাকা এঁ অনাদ্ূত অন্ধকার কোনে 
জলিবে জীবন-রশ্মি উজ্জল কুর্যোর শতগুলে | 
মুক্ধী স্ীধু নহে মুত্যু আঅমুতের এষে পক্ষপুট, 
অনস্ত ক্রধার মাঝে বিষনাথা বিষের সম্পূট । 


দাম্পত্য মিলন-কালীন মনোভ্ভাৰ ও শাক্স-নির্দেশ 
একজন জিজ্জাল। করিলেন, দাম্পতা জীবনে দৈহিক মিলন কোনও 
শিষ্বই নিষিদ্ধ নাই | কিন্তু ততকালে পতি-পত্রীর মনোভাব কি প্রকার 
থাকা উচিত, সেই বিষয়ে শাস্ত্রীয় নিদেশ কি কিছু আছে? 
 শ্ীত্রীবাবা বলিলেন,__নিকেশও আছে, ইঙ্গিত আছে । এই সকল 
নিগুট় ব্যাপারে তন্থসাধনা ত একেবারে গুরুমুখী | গুরুমুখী সাধন-পদ্ধতির 
যধ্যে পাত্রে পাত্রে উপদেশের পার্থকা হুয়। কিন্তু একট। জান্তব ক্রিয়াকে 
কভট। দৈব-ভাবাদ্ধিত করা যায়, সেই বিষয়ে শান্ত্রকারদেরও প্রচুর লক্ষ্য 
ছিল, গুরুদেবদেরও ছিল | বিশদভাবে আলাদ। আলাদা ক'রে আলো- 
চদার স্বান-কাল এটা নয়। তবে সংক্ষেপে একটা ষ্টান্ত দিতে পাৰি। 
মনে কর, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই তাদের দৈহিক ঘনিষ্ঠতার সময়ে এক- 
স্বীদ বীধ্যবান্‌ রূপবান্‌ জ্রানবান দিবাদর্শী যোদীশ্বর ও লোকপাবন মহা- 
পুরুষকে সম্ভানরূপে পাবার জন্ত অবিরাম অনুধ্যান চালিয়ে যাচ্ছেন । এর 
কলে জান্তব ক্রিয়ার পশুভাব কমে গেল। কম্ধ রইল কিন্তু তার পশ্চাদ- 
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ব্তী প্রেরণার পরিবর্তন হ'ল । ভগবান ভাবগ্রাহী, তিনি ভাব অনুযারী 
প্রসন্ন হলেন | মনে কর, স্বামী স্ত্রী দুজনেই নিজেদ্দিগকে বিশ্বপিতা 
ও বিশ্বমাতা ব'লে অভিমান অন্তরে পোষণ কনে লাগলেন । এর ফলে 
বিশ্বের অপর সকল কিছুর প্রতি তাদের আসক্তির ভাব কমে গেল এবং 
সর্বজীবের প্রতি সন্তানভাব এসে গেল। অর্থাৎ নিছক কাম একট 
উন্নততর পর্যায়ে এসে দাড়াল । কোনো কোনো পুরাণে হর-পার্ক তীর 
রমণ-লীল!র সবিস্তার বর্ণনা আছে | এই বর্ণনার কতকটা যেমন পুরাণের 
মধ্যে এই সকল অংশের রচগ্িতার মনোভাবের দর্পণ, তেমন আবার রমণ- 
কালীন বিশ্বমাতা বা বিশ্বপিতা ভাবের অনুশীলন যে কামাচারকে কামোন্- 
ভতার পধ্যায় থেকে একটু উদ্ধে নিয়ে স্থাপন করে, তারও ইঙ্গিত-সথচক । 
শান্জ্ীর উপদেশ ব্রহ্মচর্যকেই শে্টতা দিয়েছে । শাস্ত্রী কাহিনী দাম্পতা 
জীবনে সদভাবে ব!স করে স্ুসন্তান উত্পাদনকে শ্লেষ্ঠতর স্থান দিয়েছে 
আবার শাস্ত্রীর নানা কিন্বদত্তীতে সকামা-নারীমাত্রেরই খতুরক্ষাকে 
অতাধিক পরিমাণে বল্গাহীন প্রশ্রর দিয়েছে । শান্সে এই ভ্রিবিধ 
ব্যাপারই লক্ষ্য করা যায় । ভারতের শাস্তীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ভারতকে 
ছোট চক্ষে দেখার যাদের প্রয়োজন, শেষোক্ত ব্যাপারগুলির তারা যথেষ্ট 
স্নযোগও নিয়েছে । তথাপি, দাম্পত্য আচরণের মধ্যেও ঈশ্বর-স্মরণই থে 
বদ্ধমূল শাস্্ীয় অনুশাসন, তার গ্রমাণ ভারতীয় গৃহস্থের ব্যক্তিগত জীবনের 
অনুশীলনের মধ্যে আজও সগৌরবে বেচে আছে । 
বিবাহের রোমান্দ 

জিন্স প্রশ্ন করিলেন, দাম্পত্য মিলন-কালেও বদি স্বামী এবং স্ত্রী 

০5৪ নাম জপেন, ঈশ্বরানুসন্ধানই করেন, তা হ'লে কি বিবাহের 


মান্সন্ হা যার রা? 
০] 


শান্তির বারত্! 


স্্ীীবাবা হাসিয়া বলিলেন,__রোমান্স্‌ কাকে বলে? স্বামী তার 
তীর রূপের দিকে তাকিয়ে রইল আর তার এ সীমাবদ্ধ ক্দ্র মুখকমলের 
শ্নধো যেন সপ্তসমুদ্রব্যাপী পুণচন্দ্রের প্রতিবিদ্বন দেখ.তে লাগল, বত্ত দেখে 
ততষ মুগ্ধ হয়, যত ডোবে, ততই গভীর মনে হয়, সীমা পায় না, নাগাল 
পায় না, এর নামই ত' রোমান্স্‌! স্বামীর দেহটার ভিতরে থেকে কে 
করে স্ত্রীকে স্ুখদান, জ্্রীর দেহটার ভিত্ররে থেকে কে করে স্বামীকে 
আকহিত ও আমোদিত, তাকে খুঁজে বের কর! কি জীবনের কম রোমান্স 
হে? সুখ পেয়েছ, স্থখদাত্তাকে দেখলে না; সুখ দিয়েছ, সুখপাত্রকে 
জানলে না”_লে অবস্থা সখেত আদান-প্রদান যে শিত্তাস্ত্র যান্ত্রিক ব্যাপারে 
পর্যবসিত হ'ল। জীবনের রোমান্স তাতেই যে নষ্ট হয়ে গেল! 


ইঈশ্বরসাধন ও অমাজ-সেবা 
একজন প্রশ্ন করিলেন,__ঈশ্বরসাধন ও সমাজ-সেব! এই ছুইটী কাজের 
মধো সামঞ্জন্ত স্থাপনের উপায় কি ? 


শ্ীক্রীবাব! বলিলেন,_ঈশ্বরে আন্মসমর্পণকেই প্রথম ও প্রধান কর্তবা 
[লে জেনে ও মেনে সেই আত্মসমপণের চেষ্টাকে স্বার্থপরতাদুষ্টি থেকে 
রক্গ। করার জগ্ প্রতিটি সাধকের কোনও না কোনও প্রকার লমাজ-সেবা 
করা সঙ্গত | তাতে জমশঃ ভগবানের স্থষ্ট জগতের মো তীর উপস্থিতি 
অবধারণের সুযোগ সুবিধা জন্মে এবং জীবে প্রেমকে আশ্রয় ক'রে ভগবং- 
প্রেম বাড়তে থাকে । যেখানে মমাজ-সেবার মধা ছিয়ে কেবল হৈটৈ 
করার প্ররৃত্ভিই বেড়ে যার, সেখানে সমাজ-সেবার কাধ্য-তালিকাকে 
প্লাজলিকতা থেকে রিক্ত ক'রে ঘতট। সম্ভব অনাড়ম্বর করা আবশ্যক । যে 
নকল সমাজ-সেবামূলক কাজ কন্তে গিয়ে অনাবশ্বাক কলহে, নিরর্থক 
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গণ 


শান্তর বার 


দন্দ-সংঘষে '€ মাত্রাহীন তর্কবিতর্কে গিদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হর, তার 
অনুশীলন অনেক সময়ে নাধকের চিত্তের স্বাভাবিক ন্্ধ্যকে নাশ করে 
এবং ঈশ্বরসাধনের কুচি কমিয়ে দেয়। ধরন্্ীর দলাদলি অনেক সময়ে 
সাধকদের সাধনান্ররাগ নষ্ট করে দিয়ে মিথ্যাতে অস্তুরাগ্পী ও জিগীষান 
অন্ধ ক'রে দেয়। ভাই সমাজ-সেবার কর্ম্মতালিক। তৈরী করার কালে 
যতটা সম্ভব নিধিরোধ মানবসেবার দিকে লক্ষ রেখেই কাজ কন্তে হবে 
সাধারণতঃ এই কথাটাতে মতা বলে মেনে নিতে হুবে যে বিরোধের রাস্ত 
সাধকদের হিতকর রাস্ত্র! নয় । সাধনকালে নিজ মত ও পথে অটল থেকে 
লমাজ সেবাকালে সকলের সঙ্গে নিধিরোধ হুতে হবে ॥ তাতেই সমাজের 
বেনী সেবা করা যায়, সেই সেবা স্থায়ী ও হয় । 

চারিট! বাঙ্গিয়! গেল, শ্রীহ্রীবাবাও মেনী হইলেন । 

প্রাতে সাতটা হইতে নয়ট। পর্যান্ত এবং সন্ধা! ৬টা হইতে আটট! পধান্ত 
সমাগত যুবকদিগকে সমবেত উপাসনার সুরশিক্ষা প্রদান করা হইল। 
কার্যটা কীশারিখোলার ভাত" কান্ডিক চন্দ্র মজুমদার এবং অপর এক ভাতা 
করিলেন। 

১৩ই ফাল্গুন বুধবার গ্রাতে আট ঘটকার নমবেত উপাসনা হইল। 
আজ সব্জনীন উপাসন1, সর্বত্র সকলে এই একই সমক্ধে নিজ শিজ 
স্থানে উপাসনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন । বিনাউটীর উপাঘনা বেশ জমিল। 

জআহালর হত 

উপাসন! শেষ হইবার পরে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল । আটজন 
মহিলা এবং বারে! জন পুরুষ অখগ্ু-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন । 

দীক্ষান্তে ভ্রীপ্রীবাব! উপদেশ দিলেন,_-এতকাল জীবন ছিল আশ্রর- 
হীন, অবলম্বনহীীন, উদ্গেশ্বহীন । আজ জীবনের পরম শরণকে লাভ 


গাল 
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শান্তির বরত! 


কল্পে । আজ আশ্রয় পেলে, অবলম্বন পেলে | জীবনের প্ররুত পথকে 
আজ ,রেছে নিলে, জীবনের সত্য উদ্গেশ্রাকে আজ জান্লে। এখন 
চাই একাগ্র, উগ্র, নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনা । এখন আর জীবনকে হেলার 
খেলায় কাটিয়ে দেবার মত তুচ্ছ জিনিষ ব'লে জ্ঞান ক'রো না। পথে 
পায় নি, সে গালে হাত দিয়ে ব'লে থাকুক | কিন্তু পথ যে পেয়েছে, 
তার আর অধিকার নাই একটা দিনও ব'সে থাকার, তাকে প্রতিদিন 
প্রতিক্ষণ কেবল এগিয়েই যেতে হবে । 
নিবারণ চক্দ্র ঘোৰ 

অপরাক্কে সভা হইবে । কুমিল্লার প্রসিদ্ধ জন-নারক শ্রীযুক্ত নিবারণ 
চন ঘোষের ইহ] স্বগ্রাম। সংবাদ পাইরা তিনি কুমিল্লা হইতে ছুটিয়। 
আসিয়াছেন। নিবারণবাবুর ধারণা! এই যে, তপক্তা, জ্ঞান, পাণ্ডিতা, 
ৰাগ্মিতাশক্তি, অক্রান্ত কর্মশীলতা, দুরপৃষ্টি, একনিষ্ঠা এবং সংসাহসের 
একাধারে সমন্থর বর্তমান যুগে একমাত্র অখগুমগুলেশ্বর শ্রীস্রীস্বামী 
স্বরূপাপন্জদ পরমহংস দেব ব্যতীত আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। অন্তরের 
সুগভীর শ্রদ্ধা হেতু তিনি কল অনুষ্ঠানের তন্বাবধান করিবার জন্য 
কৃষিল্লাতে গুরুতর কাধ্যসমূহ হেলায় ফেলিয়। রাখিয়া চলিয়। আসিয়াছেন । 

নিঃস্তব্ধতার বাণী 

অপরাহ্ন চারি ঘটিকায় সভারস্ত হইল। লোকে লোকারণ্য হইয়া 
গিক়্াছে'। যেরূপ লোক-সমাগম হইবে বলিয়া নকলে অনুমান করিরা- 
ছিলেন জনসংখ্যা তাহার দ্বিগুণ হইরাছে। জনগণের জন্তা রচিত আলন 
কবেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, দলে দলে শ্রোতৃবুন্দ তৃণের উপরে ও অনাবৃত 
মৃদ্বিকার উপরে বসিয়া গিয়াছেন | বিপুল জনতার বিশাল মুন্তি দর্শনে 
সকলের মনে একটা গম্ভীরতার স্থৃষ্টি হইল । ্রীশ্রীবাব! হাসির তাহার 
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শাস্তির বারতা 
জনৈক সহকন্দ্ীকে বলিলেন,__বিশাল জনতার নিস্তব্ধ গম্ভীরতার ভিতর 
দিযে কি মহাবাণী অনস্ত উদ্ধে আকাশ ছেয়ে উত্থিত হচ্ছে, তা বুঝ তে 
পাচ্ছ? সেই মহাবাণী হচ্ছে, মহাধ্ৰনি ওক্কার, অনাহত প্রণব-নাদ । 
নিংন্তন্ধতারও বাণী আছে, সময়-বিশেষে সেও অকল্পনীয় মুখর | 


পল্লীর দরদী 

দুইটী ছোট মেয়ে আজ অখগ্-সঙ্গীত গাহিল। শ্রীশ্রীবাবার 
প্রতি একটা এবং পুজনীয়া ব্রহ্মচারিনী সাধনা দেবীর প্রতি একটা 
মুদ্রিত অভিনন্দন-পত্র পঠিত হইল। তৎপরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নিবারণ 
চন্ত্র ঘোষ তীহার স্বভাবসিদ্ধ কৰিত্বপূর্ণ ভাষার একটা চমতকার 
অভ্যথনা-ভাষণ প্রদান করিলেন | নিবারণবাৰু বলিলেন, _পল্লীর দরদী 
আজ পল্লীর মাঝে এসেছেন, পল্লীর বুকের প্রতি স্পন্দন নিজের কানে 
শুনে যাবেন এবং পল্লীর হৃতৎপিণওে নবজীবনের লঞ্জীবনী সুধা অনুগ্রবিষ্ট 
ক'রে দিয়ে যাবেন। 

শরন্ধের নিবারণ ৰাৰু প্রায় পরতাল্লিশ মিনিট কাল বলিলেন । কি. 
চমতকার ভাষা, কি আশ্চর্য প্রকাশ-ভঙ্গিমা ! 

গ্রণবের অধিকার 

অতঃপর শ্রীশ্রীবাব। তাহার মধুর ভাষণ আরম্ভ করিলেন । তিনি 
পূর্ণ দুই ঘণ্টাক।ল বক্তুতা দিলেন। 

প্রশ্রীবাৰা বলিলেন,__গস্কার-তত্ব কোনও অনবগাহ তত্ব নর। 
একটু মনঃসন্লিবেশ কর্পে যে কোনও ব্যক্তি ওক্কারের তত্ব অনারাসে 
উপলব্ধি কত্তে পারে | অব্থা, পুর্ণ উপলব্ধি সাধনের ফল। কিন্ত" তোমরা 
যোগা নও,_-তোমর|। যোগা ন৪”,_ব'লে ব'লে এতকাল স্ত্রীজাতি ও 
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উজ 


শাস্তির বারতা 

ক্ঞব!ঈপ-সস্তানাদগকে যে ভাবে প্রণবের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে 
রাখ, ঈ'য়েছে, তার সবটুকুই সমর্থনের যোগ্য নয় । আজ নবৰ-ভারতের 
নবীৰ-গ্রায়োজন জীবে জীবে পূর্ণ সামা প্রতিষ্ঠার দাবী কচ্ছে। আজই 
এণবশুদ্ধে সর্ববণের পুণণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হুওয়া আস প্রয়োজন । 

স্কুঙঃপর আশ্ঠাবাৰ। সবিস্তারে ওক্কার-তত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । 
ৰাখাার অভাবনীয় সারলোর দরুণ নিতান্ত অশিক্ষিত শ্রোতাদের পক্ষেও 
এই ছ্রবগাহ কঠিন তত্ব চিরপরিচিত ও সহজ-বোধ্য বলিয়া মনে হইতে 
লাগল.। 

পল্লীর ধুলি 

বক্ততান্তে শ্রদ্ধের নিবারণ বাবুকে সভাপতির আসনে বসাইয়। 
শ্রু্রীবাৰ] বিশ্বামার্থ গমন করিলেন | 

ীক্্রীবাবার সভাত]াগের প্রাক্কালে শ্রদ্ধেয় শ্রীবুক্ত নিবারণৰাৰু ধন্তবাদ- 
প্রসঙ্গ গুঁজস্থিনী ভাষায় বলিতে লাগিলেন,__“ভারতবর্ষ মহাপুরুষের 
দেশ | কিন্তু প্রাচা ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সাধনার মিলনের ফল-স্বরূপ 
বে সফল দিগ্রিজরী গ্রাতিষ্ঠাবান মহাপুরুষ এই দেশে আবিভূতি হইয়াছেন, 
তন্াধেট অখও-মগুলেশ্বর আচার্াপাদ শ্রীশ্রামত্স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহ্ংস- 
দেৰই অকান্ত ভাবে পল্লীর পর পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া পল্লী-পথের ধলি 
নিজের আজে মাথিতেছেন এবং নিজের চরণের থুলি পল্লীর বুকে রাখিয়া 
বাইতেচ্ছেন | মাসের পর মাস এভাৰে পল্লীর সেবা অকল্পনীয় ।” 

নিথব্রণ বাবুর বক্ত. তা উপস্থিত সকলেরই প্রীতিবদ্ধান করিল | 

নারী-জাগরণের আবশ্যকতা 
তৎপর পৃজনীয়া ব্রঙ্মচারিণী লাধনা দেবী প্রায় দেড় ঘণ্ট। জুড়িয়! 
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শান্তর বারত্! 


মহিলাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হিতবাণী সমূহ বলিতে লাগিলেন ৷ বন্ত তায় 
মহিলা-সমাজে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হইল । 

ব্রহ্গচারিণীজী বলিলেন, নারীর দ্িতরে গর মহাশক্কি আজ জাগরণ 
চায়। চান সে,_“জাগুৃহি জননি, জাগৃহি” ব'লে নবজাগ্রত্ত জ্ঞাস্তি 
উদ্ধোধন-মন্ত্র পাঠ করুক | নারী-জাগরণের ব্যাপক সাধনায় আজ সমগ্র 
জাতির উদ্মোগপরায়ণ হওয়। প্রয়োজন । 


বাদৈর 
১৪ই ফাল্গুন, বুহস্পতিবার শ্রীপ্রীবাবা প্রাতে নয় ঘটিকার বাদৈর 
শ্রীযুক্ত রাজকুমার চৌধুরীর বাড়ীতে পৌছিলেন । 


প্রেম ও নির্ভীকত! 


বেল! এগারটার সময়ে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। বারোজন মহিলা 
এবং উনত্রিশ জন পুরুষ 'অখগ্-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন । 

দিক্ষান্তে ্রীবাব। উপদেশ দিলেন, _নিভীক অন্তরে অবিরাঃ 
নামের সাধনা কর, প্রাণে দিবাপ্রেমের আবির্ভাব হবে । গভীর অনুরাগ 
সহকারে নামের সাধনা কর, অস্তরের সকল ভয়-ভাবন! দূরে পলায়ন 
কর্ষে ৷ 

বেল। আড়াইটার সময়ে সভারস্তু হইল । বাদৈর এই সময়ে আসিবার, 
কথা ছিল না। ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুষ্ণকুমার চৌধুরীর অত্যন্ত আগ্রহাতি 
শযোর ফলেই শ্রীন্ীবাব। বাধ্য হইয়া বাদৈরের জগ্ত কোনও প্রকারে 
কয়েক ঘণ্টার সময় করিয়া লইয়াছেন। পুজনীয় ব্রহ্গচারিণী সাধন 
দেবী বিনাউটী হইতে গিয়া গঙ্গাসাগর রেল ষ্টেশনে বিকাল €টা ৩৪ 
মিনিটের ট্রেণ ধরিবেন এবং শ্রীপ্রীবাবা বাদৈর হইতে কমলাসাগর রেল" 
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শাস্তির বারত। 


ঞ&শনে গিরা সন্ধ্যা সোয়। ছয়টার ঠিক্‌ সেই ট্রেণেই উঠ্িবেন। এইকপ 
াবস্থ। হৃই়াছে । সুতরাং সাড়ে চারিটা বাজা মাত্র স্্ীত্রীবাবা বন্ত.তা 
ধন্ধ করিয়া পান্ধীতে উঠ্ভিলেন | 
বিনয় সাধনেরই ফল 

তাড়ানুড়ার মধ্যে হইলেও বক্তূ তা অতীব মনোজ হইল। 

রীত্ীৰাৰা বলিলেন, অবিরাম সাধন সাধককে ফান করে বিনয় 
এবং বিনয় দান করে তাকে অকৃত্রিম নাষে-রুচি | নামে-রুচি প্রদান 
করে প্রোদূপ অমুতফলের আস্বাদন । 

বিনয়-প্রতিষ্ঠার উপায় 

ীতরী়াবা বলিলেন,__বিনয়-প্রাতিষ্ঠার উপায় অকপট, অনাবিল 
উদ্াকাজ্ঞা। পুর্ণ সত্যকে আমি লাভ কর্বই, পূর্ণ প্রেমের আমি অধি- 
কারী হই, মধ্যপথে আমি থাম্ব না, চ.ড়াস্ত | লক্ষো আমার পোছা 
চাই,_এই জেদ বার বত বেশী, সে তার অপৃণতা ও অসম্পূর্ণতাকে ক্ষমার 
দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। সে নিজের অপ্রাপ্তি ও অনাস্বাদের জন্তু মনে 
'ষে কুষ্ধিত হয় এবং তারই ফলে বিনয়ী হয়! 

অহঙ্কার ও গর্ধবের মূল কারণ 

_ অরত্রীৰাৰা বলিলেন”_অরে বার সন্তোষ, ক্ষুদ্রে যার তুষ্টি, তারই 
স্ঠিতরে ঈর্প, দস্ত, গর্ব্ব এসে বাস রচনা করে। ক্র প্রাপ্তির আত্ম- 
খীলাদ তাঁকে ভুলিরে দেয় যে, আরও কত কিছু তার পাওয়ার বয়ে 
গেল বারী! তাই সে জহঙ্কারে গদ্গদ হয়ে ধরাতে আর পাদস্পর্শ কত 
চারনা। কেউ হয়ত গরুর কাছে দীক্ষ/ নিয়ে ললাটে একটা গঙ্গাযুন্তি- 
কা তিলক বা শ্বেতচন্দনের কৌটা -দেবার অধিকার পেয়েই নিজেকে 
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অপর সকলের চাইতে শ্রেষ্ট ব'লে মনে করে, কেউ ছু-অধ্যায় গীতা প'ড়েই 
পূর্ণ তত্বজ্ঞান আয্বত্ত হয়ে গেছে মনে ক'রে আত্মমদে স্টীত হয়, কেউ বা 
লমবেত উপাসনার সুর ভাল জানে ব'লে বা নামকীর্ন কালে-তে€ট- 
বড়দশকুশী তালের বাহাছুরখ কত্বে পারে ব'লে নিজেকে একেবারে জগদ- 
গুরু ব'লে অভিমান করে| কিন্ত যা' তার প্রাপা, য! চেষ্টা করলেই সে 
পেতে পান্ত, বা লাভ না করা পর্যন্ত তার মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদিত 
হতে পারে না, তার যে অনেক কিছুষ্ট পেতে তার বাকী রয়ে গেল 
তার খেয়াল তার থাকে না। গর্ব এখান থেকেই আসে । 


রা 


লাভ-আলাভের ভিসাব 


 শ্রীশ্রীবাৰা বলিলেন, __ম্থতরাং প্রতাহ তোমরা এগিয়ে যাও আর সঙ্গে 
সঙ্গে হিসাব কর যে আরও কতখানি 'এগিয়ে যাওয়া তোমার বাকী রইল। 
কোন্‌ অতল পাপের গহুৰর থেকে উঠে এসে আজ সমতলের সুন্দর রাস্তা 
ধ'রেছ, তার দিকে কখনো দৃষ্টি পড়ে পড়,ক, অতীতের কলুষিত জীবন 
'আর বর্তমানের উন্নততর অবস্থার তুলন! ক'রে ভগবানের নিকটে অন্তরের 
রুতজ্ঞত] প্রকাশ কত্তে দোষ নেই । কারণ, কৃতজ্ঞতা বিনয়ের ধারী । 
কিন্তু অতাঁতের চাইতে বর্তমানে তুমি কত্ত উন্লত, সেই কথা ভেবে অহঙ্গ ত 
হবো না। আরও উন্নত তোমাকে হতে হবে, আরও অনেক পথ চলা 
তোমার বাকী রয়েছে, সন্মুখবন্তী অনস্ত-বিস্তার পথে কোথায় কোন্‌ 
গুগুশক্র তোমাকে পুনরার নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করার জন্ত ওত পেতে 
আছে, তার কিছুই তোমার জান! নেই, স্থৃতরাং অবিষাদিত, অনুমিত, 
মতর্ক, বিনয়ী মনে তোমাকে অগ্রসর হতে হবে। আত্মপ্রশংসার ভাবকে 
মনে আস্তে, দিলেই তোমার দৃষ্টি ভোমার পথ থেকে সরে আস্বে, 
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শাস্তির বারতা 


তোষাক গতি মন্থর হবে এবং আস্তে আত্তে ভা থেমে যাবে। চলাই 
জীবন গরমে যাওয়াই সুতা, একথ ভুলো না। 


নয়নপুর 

ধের যাইবার পথে খ্রীত্রীবাব। নর়নপুর হইয়া যাইতেছেন। রাত্রি 
সোর়া নয়টার রত্রীবাবা (অই্রীস্বামী স্বরূপাননদ পরমহংস দেব ), পুজনীয়া 
র্গচার্সিণী সাধনা দেবী এবং আমরা সাঙ্গোপাবর্গ ট্রে হইতে 
শালদানদী ষ্টেশনে নামিলাম | অভার্থনাকারী জনম'গুলীতে ষ্টেশন পুর্ণ 
হই গ্লিয়াছে। “হরি-$” কীর্ভনের প্রাপোস্মদক আরাবে দশদিক মথিত 
হইয়াছে । 

্রীত্রীৰাৰা ও পৃজনীয়া সাধন! দেবী সহ আমর। এই বিপুল শোভাযাত্রা 
সহকারে, যেই পুণ্যবান্‌ ব্যক্তির গৃহে উঠিলাম, যে দুই প্রাণবান যুবক 
গণের “লাজ লালাইয়৷ সকল সুব্যবস্থা করিলেন, ছৃঃখের বিষয়, এই 
বিব্রণী'লিখিবার সময়ে তাহাদের নাম কয়টা জামার স্মৃতিপথে আর্ট 
হইতেছেনা | কিন্তু তাহাদের নাম আমাদের মনে থাকুক আর ন! থাকুক, 
ঠাহাদেন্স গুণ আমরা জীবনে ভুলিব না। 

হরি-ওঁ-কীর্ত্রনের ভাগুপর্য্য 

| পরদিন প্রাতে আট ঘটিকার সভারস্ভ হইল | শ্ত্রীশ্রীবাব। “হরি-&” 
কীর্জনের তাতপর্ধা ও উপযোগিতা বর্ণন করিলেন । শ্ীত্বাৰ! দেড় ঘণ্টা 
কল্তু, তা দিলেন! 

্ীশ্ীবাধা বলিলেন,__"হরি-৪” শব্দের মানে হচ্ছে এই যে, ওঙ্কার 
নী 'আহরণকাণী, সমাহারকারী, সমন্গয়কারী | একমাত্র ওস্কারের 

"কে জগতের সব মন্ত্র রয়েছে। ওস্কার জগতের একটা মন্ত্রকেও বাদ 
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দেয় না। পহরি-&” কীর্তন করার মানে হচ্ছে এই যে,-"জগতের সকল 
নামই পবিত্র, একথা আমি স্বীকার করি, একটা নামকেও আমি বিদ্বেষ 
করি না, একটী নামকেও জীবের পক্ষে নিপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করি না।” 
“হরি-&”-কীর্ভনকারী কীর্ধনের কালেই স্বীকার ক'রে নিচ্ছে যে,_"হে 
ওঙ্কার, তুমি তোমার নিজের ভিতরে জগতের সৰ নামকে সব মনকে 
ধারণ কচ্ছ, আতঙ্খ কোনো লম্প্রদায়ের কোনো নামের সাথে আমার 
কলহ থাকতে পারে না । 

সকলেই মুগ্ধ হইয়া বক্ত তা শুনিলেন। 

জননি, ভগিনি, জাগো! 

করীশ্রীবাবার বক্তুত! শেষ হলে পুজনীরা ব্রহ্মচারিণী সাধন! দেবী 
প্রায় ছুই ঘণ্টাকাল বন্ত তা দিলেন। প্রখর রৌক্জের মধ্যে বসিয়া সমা- 
গত মহিলার! যে ভাৰে বক্তুতা গুনিতে লাগিলেন, তাহাতেই বুঝা! গেল 
ষে, বন্ত, তা কেমন জমিয়াছে। 

ব্রহ্ষচারিনীজী বলিলেন,_ঘমস্ত জাতির দীর্থকালের (মোহ-পিদ্রা 
বিতাড়নের জন্ত সর্ব্বা্রে নারীর মধ্যে বিছান্ময়ী শক্তির উন্মেষ আবহ্বাক । 
নবজাগ্রত নারীজাতির প্রাণভরা, আহ্বানে নিদ্রিত জাতির ঘুম আজ 
ভাঙ্গান চাই । জননীগণ জাগো, ভগিনীগণ জাগে ! 

যখন পৃজনীয়৷ ব্রক্মচারিণী সাধন৷ দেবীর ভাষপ চলিতেছিল, সেই সময়ে 
পূর্বব্ধরে রওন! হইবার জন্ত সকল বাবস্থা ঠিক আছে কিনা দেখিবার 
জন্য শ্রী খ্ীবাবা সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন । এমন সময়ে একটী যুবক 
তাহার হাতে প্রশ্নতালিকামহ একটী বিরাট খাতা প্রদান করিলেন! 
যুবকের ইন নল প্রগুলি সভাস্থলেই আলোচিত হউক | প্রী্বাব 

| 


বলিলেন, তোমার কোনো কোনে! প্রশ্ন ত বাৰ! নিতান্ত বাক্তিগত ধরণের, 
তাই সকল প্রশ্নের আলোচন৷ প্রকাশ্ঠা সভাস্থলে করা সঙ্গত হয় না । আর, 
সময় মভন ত তুমি প্রশ্রগুলি হাতে দাও নি। এস তোমার খাতাতেই 
তোমার প্রশ্নের জবাব লিখে দিচ্ছি, এর পরে তোমাদের বিবেচনা মতন 
এগুলি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা কতে পারবে । 


মহাপুরুবের অন্যর্থন। 

প্রশ্নের খাতাখানার উত্তর লেখা হুইয়! গেলে স্রীস্ীবাবা তাহার জনৈক 
পার্ধদকে ইহার নকল রাখিতে বলিলেন। নিযে আমর! সেই সকল 
গ্রশ্নের ও উত্তরের আংশিক নকল প্রদান করিতেছি। সম্পূর্ণটা প্রকাশ 
সম্ভব নহে । 

প্রশ্ন ৮ নানা মতের নানা মহাপুরুষ গ্রামে আসিতে আরম্ভ করিলে 
ামবালীছদর কিভাবে তীদের প্রতি অভার্থনা জ্ঞাপন সঙ্গত ? 

উত্তর £__মহাপুরুষ মহাপুরুষই | তার মতের সঙ্গে অন্তের মতের 
পার্থকা আছে বলিয়াই তিনি হীন পুরুষ হুইয়া যান না। মহাপুরুষকে 
সম্মান দিবে, তিনি কোনও উপদ্ধেশ দানে ইচ্ছ,ক হইলে, তাহা ভক্তিভরে 
গুনিকে। তাহার উপদেশ হইতে তোমার গ্রহণীয় কতটুকু আছে, তাহ। 
বিচার করিয়া! তেমন ভাবে তোমার আবশ্যকীয় জিনিষটুকু গ্রহণ করিবে, 
যেমন করিয়া পিপীলিকা-সমাচ্ছন্ন জলপাত্র হইতে বাধ্য হইয়া পানীয় জল 
গ্রহণ করিতে হইলে লোকে তাহ! কুক্ষবস্্র দ্বারা ছাকিয়া লয় । প্রত্যেক 
মহাপুরুঘেরই বাণী দিবার এক একটা বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমা আছে । 
তাহা. লোকের মনঃপৃত হইলে বল! হয়, ইহাঁর ষ্টাইল ভাল,_-মনঃপূত না 
ইইলো বল] হয়, ইহ! তাহার মুদ্রাদোষ । সেই সকল ষ্টাইল বা মুদ্রাদোষের 
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বিচার না করিয়া তিনি কি উপদেশ দিলেন, কি ত্রাহার প্রতিপাদ্য বিষ, 
কোন রাস্তার তিনি লোকোপকার করিতে চাহেন, তাহার দিকে নজর 
দিয়া ভীহার উপদেশকে বিচার করিবে । তিনি ষদি সাহার উপদেশের 
সহিত পরনিন্দ। আরম্ভ করেন, তাহ! হইলে সেই অংশকে বিনা বিচারে এক 
কথার বাতিল করিয়া দিবে । পরনিন্দা সাধুর লক্ষণ নহে । তিনি যেই 
মতের বা যেই পথেরই হউন, নিজের মত বা পথের মহিম! বর্ণনের অধিকার 
সকলেরই আছে, কিন্তু পরের নিন্দ! করিবার অধিকার কোনও ভদ্র- 
লোকেরও নাই, কোনও মহাপুরুষেরগ নাই। যিনি পন্জনিন্দা করেন, 
তিনি মহাপুরুষ নহেন । 
দীক্ষান্তর গ্রহণ 

প্রশ্ন £__কোনও মহাপুরুষের উপদেশ শুনির| বদি আমার মনে হইতে 
থাকে যে আমার গুরুদেব অপেক্ষা ইনি অনেক উচ্চন্তরের মহাপুরুষ এবং 
ইহার উপদেশে সার অধিক রহিয়াছে । এই অবস্থায় আমার দীক্ষাদাত! 
গুরুর পথ পরিহার করিয়া আমি প্ুনরার এই নবাগত মহাপুরুষের নিকটে 
দীক্ষা লইতে পারি কিন|। 

উত্তর £__তুমি একস্থানে দীক্ষা লইলে এবং তাহা ছাড়িয়া দিলে, 
পুনরায় অন্যত্র দীক্ষ! লইলে, ইত্যাদি ঘটনার উপরে তোমার জীবনের 
উন্নতি নির্ভর করে না। তোমার জীবনের উন্নতি নির্ভরশীল হইবে 
তোমার সাধন-পরায়ণতার উপরে | দক্ষ! ধাহার কাছ হইতেই লইর়! 
থাক, তোমার সাধন তোমাকে অকপটে ও অনলন ভাবে করিরা যাইতে 
হইবে, ইহারই উপরে নির্ভর করে তোমার সাধনের সিদ্ধি। এক মানুষ 
হইতে অন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ হন, তাই বলিয়া সাধবী পত্জী তাহার স্বামীকে 
পরিত্যাগ করেন না। দীক্ষাকে তোমরা কাণে মন্ত্র দেওয়! বলিয়া মনে 
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কর্িতেছ, কিন্ত দীক্ষ! যে এক প্রক|রের বিবাহ । দীক্ষাদাতা তার 
আধ্যাত্মিক শক্তি দিরা দীক্ষিতকে আপন করিয়া লন। ইট্টুবীজ তাহার 
দাষ্ঠার সহিত তাহার গ্রহীতার আত্মার সম্পর্ক স্থাপন করিয়। দেয়। 
প'জব্রতা সতী নারী তাই যেমন করিয়া তাহার পতির সহিত বিবাহ দ্বার 
প্স্টান সম্পর্কটাকে জন্মে জন্মে অচ্ছেগ্ত মনে করেন, প্ররুত শিষুও গুরুর 
লহ্থিত দীক্ষান্ধারা পাতান সম্পর্ককে তেমন জন্মে জন্মে অচ্ছেগ্ত মনে করেন | 
শিল্তের এই যে আনুগতা, তাহার স্ুষোগ নিয়া অনেক অনাচারী গুরুর 
ক্রেক অন্যার কাজের অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়! এই ভাবটার মধ্যে আজ 
মালিন্ত আসিয়া গিয়াছে । কিন্তু শিষ্বের এই জাতীর আনুগত্য সাধন- 
নিষ্ঠা ও বল বাড়ায় । তাই প্রকৃত সাধকদের মধ্যে এখনে গুরুর প্রতি 
এই'অনোভঙ্গী নাশ পায় নাই । তাই একবার দীক্ষা! নিয় আবার দাক্ষা- 
পরিষষর্তন জনসমাজে প্রশংসিত নহে। সত্য সত্য সাধন যে করিবে, 
াস্থার কাজ করা উচিত কবল সাধনের দিকে আগাইয়। বাওয়ার জন্যই | 
ইস জন্ত গুরুপরিবর্তন যাহার দরকার, সে করুক; বাহার প্রয়োজন নয়, 
লেব্থির হইয়। থাকুক। তবে কেহ ভাল করিয়। ভাষণ দিতে পারেন, 
কাছাক্সও চেহারাখানা সুন্দর, কেহ জনসমাজে প্রভাবশালী, কাহারও 
দেরী শক্তি প্রকাশ পাইরাছে, কাহারও হাতে আটটা হীরার আট, কেহ 
বন্ গ্রন্থের রচরিতা, কাহারও আশ্রমে হাজার সাধু থাকেন, কাহারও বা 
হিন্ লাখ শিষ্য, কাহারও ইন্পিরিয়াল ব্যান্কে পাচ লাখ টাক! আছে, এই 
সকল বিবেচনা দ্বার পরিচালিত হইয়া কখনো কাহারে পূর্বদীক্ষার 
অনাঁদর করিয়া অন্য নৃতন দীক্ষা নেওয়! উচিত নছে। | 
সাম্প্রদায়িক দলাদলি ও জগন্মজল 
প্রন ৮_বত নৃতন নৃতন মহাপুরুষের আবিভীাব হইতেছে, ততই দেখা 
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যাইতেছে যে তীহারা প্রতি জনে এক একটা দল গড়িতেছেন এবং প্রতি 
জনের দল প্রতি জনের দলের প্রতি বিরোধ ভাব পোষণ কিয়া কেবল 
আত্মকলহ ও অশাস্তিই বৃদ্ধি করিতেছে । ইহার প্রতীকার করিবার 
পথ কি? 

উত্তর :__ প্রত মহাপুরুষ কোনও সময়েই অস্তের মত বা পথের প্রতি 
অশ্রদ্ধাবান্‌ হন না এবং তিনি সর্বদাই সকল মত্তের প্রতি সকল পথের 
প্রতি সম্মানের ভাৰ পোষণ করিতে সকলকে উপদেশ দেন। কিন্তু 
শিষাগণ ভুলিয়া যায় যে সকল গুরুর মধ্যে একই গুরু বাস করিতেছেন । 
এই পরম সতাকে ভূলিয়! যাওয়ার দরুণ গুরুদেবদের অনভিপ্রেত অনেক 
কাজ করিয়া তাহারা গুরুদেবদের নিন্মল শে কালিম| লিগ্ত করিয়া থাকে । 
প্রেদেশে দীক্ষাদাতার একটা আলাদা মর্ধ্যাদা আছে, পৃথক তাহার সম্মান, 
তাহাকে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা! অনেক ছর্ধীন্তরে দেওয়! হইয়াছে স্থান, 
ফলে সমাজে গুরুদেবদের অগ্রতিহত প্রভাবও হইয়াছে । মানুষের সহজ 
মনের কাছে অন্তরের আবেদন ল1 জানাইয়! প্রার সকলেই মানুষের 
সাম্প্রদায়িক মনের কাছেই সকল আবেদন পৌছাইবার চেষ্টা করিতেছেন 
সকল অশান্তি-অনৈকোর মূল এখানে । তার প্রতীকার হইবে এমন 
আন্দোলন করিয়া, যাহাতে মানুষকে আমর! ভার সাম্প্রদায়িক গণ্ভীর 
বাহিরে রাখিয়া আধ্যাত্মিক সাধন করিতে রুচি দিতে পার । সকল 
গুরুরাই শিক্ষা দিতেছেন, কি করিয়া ব্যাক্তিগত মানুষটার হইবে মুক্তি। 
কিন্তু আজ প্রয়োজন এমন শিক্ষা দেওয়ার, যাহাতে এক জনের মুক্তি 
অন্ত সকলের মুক্কিকে বাদ দিয়া প্রার্থনীয় না হয়। বিশ্বের সকলের জন্ত 
আমার সাধনা, কেবল আমার মুদ্ভির জন নহে, এই ভাব যদি সাধকদের 
মনে আনয়ন করা যায়, তাহ! হইলে তাহার] তাহাদের সাল্জ্রাদীয়িক মতে 
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তিক 


শাস্ত্র বারতা 


লাধন করিতে বসিয়াও অন্ত সম্প্রদায়ের সকল লোকের প্রতি গীতি ও 
জনুর্াগের অনুভূতি পাইবে | একক মুক্তির লোভী বলিয়াই সম্প্রদায়ে 
সম্পরদায়ে বিরোধ । বিশ্বের সকলের সামগ্রিক মুক্তি হইবে ধাহার লঙ্ষা, সে 
নিঙ্জের সাধন নিজে করিয়া যাইতে বাইতে অন্তের সাধনপ্রণালীর 
জ্সম্প্‌ ভার জন্য কটাক্ষ করিতে ক্ষান্ত হইবে | কেননা, অন্তের সাধন- 
প্রণালী যদি অসম্প,ও হইয়া থাকে, তথাপি সে ত তাহার নিজ জ্ঞান- 
বিশ্বাস মত যেই সাধনকে সর্ধবাজন্ুন্দর বলিরা জানিতেছে, তাহাই 
করিতেছে জাপ্রাণ প্রয়াসে । জগদ্বাসী ষদি নিজ লিজ তথাকথিত 
ভ্রান্ত সাধনপথাশ্রয়ের ফলে মুক্তি নাও পায়, তার যে সাধন-মন্ত্র তাহাকে 
দিয়ানিজের ও জগতের সকলের সামহিক মুক্তির সাধনা করাইতেছে, 
তাহান্ত ব্যর্থ হইবে না। স্থতরাং অন্ত পথে চলিয়ও সকলে ত তাহার 
লাধঝের ফল পাইতেছে । তৰে আর আফশোষ কেন? নিজ নিজ 
সাধনকালে সকলকে ভাবিতে শিখা, & জগন্মঙ্গলোহহং ভবামি, আমি 
জগতের মঙ্গলকারী হইতেছি,_এতেই এইই অশান্তির মূল উৎখাত হইবে । 


শিষ্বের ইষ্ট-নিষ্ঠ। এবং গুরুর ঈর্ষ্য। 


গ্রশ্ন কোনও মহাপুরুষ নিজ শিল্াদিগকে বারংবার উপদেশ দেন 
যে, দেখিও, সাবধান, অন্ত মতের কোনও মহাপুরুষের বচনে ভুলিয়া গিরা 
সাহার কাছে নৃতন করিয়! মন্ত্র লইয়া বসিও না। সোনার মতন চকচকে 
রং গখিলেই ভাবিয়া! বসিও না যে, ইহ1 সতাই সোনা । আনেক সময়ে 
গিল্টি করা মাল সোনার নামে বাজারে চলিয়া যায়।__এই সকল 
উপদেশ সম্পর্কে আপনার কি মত? 

উত্তর £__নিজ শিষ্কের নিষ্ঠা-হানি নিবারণ করিবার জন্য গুরুদেবের 
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ও 


শান্তির বারতা 


পক্ষে সত দৃষ্টি থাকা ভাল। ইহাতে নিন্ধ। করিবার কিছু আমি 
পাইলাম না। জগতের অধিকাংশ শিশ্যই হুজুগে চলে এবং আজ এক 
গর কাল এক গুরু করিরা করিয়া কেবল গুরু চাখিয়া চাখিয়! জীবন 
পাত কারর। দেয়। এই বিপদ হইতে শিল্ঞকে বাচাইবার জন্ত শিচ্াকে 
সাবধান-বাণী শোনান গুরুর পক্ষে অন্যায় নহে, অস্বাভাবিক নহে। 
বেই ষাহাকে গ্রহণ করুক, বাচাই বাছাই করিয়! কক, ইহা ত তত 
সঙ্গত উপক্ধেশ | সাধনে নিষ্ঠার নাশ না হইলে সাধারণ গুরুর শিশ্কুও 
আসাধারণ হইছে পারেন । সাধনে নিষ্ঠার নাশ হইলে অসাধারণ গুরুর 
শিল্প সাধারণ লোকদের চাইতে নিয়ন্তরে পড়িয়। থাকিতে পারেন । 
এই জন্ত সাধনে শিশ্ধের নিষ্ঠা-বদ্ধীনের জন্ত গুরুদেখ ক্আবস্তাই থে কোনও 
উপজেশ শিক্ণকে দিতে পারেন । তবে এই বিষরে আমার রীতি আলা: । 
আমি বাহাকে শিষা করিয়াছি, তাহার যদি লৌভ্াগ)য হয় আমার 
জপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ লোকের পাছস্পর্শের, তাহ! হইলে আমি তাহাকে বরং বল 
যে, আমাকে একটুক্ড়া ছেড়া নেকরার স্তার এখনি পরিজন কিয় 
চলিয়া বাও। নিজের পরম লান্ভ ও চরম উ্লতি নিয়। যেখানে কথা, 
সেখানে আমার প্রতি মমতা রাখিতে জ্জামি তাদের নিবেষ 
করিয়া থাকি । তাহার সাধনে উন্নতিই ত আমার কামা, জম! 
শিশ্্ষের মধো কত জল কমিয়া গেল, ইহার প্রতি আমার দষ্টি নাই। 
জগতের মধো আমার যদ্ধি একজনও শিল্প লা থাকেন, আর ব্আামি ৪ 
একাই নিজের শিশ্াত্ব করিয়া বেড়াই, তাহ! হইলেও আমার কোন 
আফশোষ নাই, 'আঅবশ্ত বদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইয়। আমার 
এককালের শিধানামধারিগণ নিজ নিজ নব-গুহীীত সাধন-পথে বিডি 
বিক্রমে চলিয়া পরম লাভ্ভকে করায়ান্ত করিবার জনতা জীবন পণ করেন। 
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শাস্তির বারত! 


তাহার প্রকৃত উন্নতিই আমার কাম্য, আমার শিথ্যত্বের জোয়ালে 
উহাদের ধরিয়া বাধিয়া রাখিতে পারিলাম না বলিয়া অক্ষমতায় ক্ষোভ 
বং ঈর্ধযার বেদনা আমার অস্তরে নাই । এই জন্তই আমি আমার শিশ্ু- 
গণকৈ কোনও মহাপুরুষকে সন্বধনা] করিতে দেখিলে আনন্দিত হই, শঙ্কায় 
বুষ্ঠা় ুবলিতায় মরমে মরিয়া যাইতে আরম্ভ করি না। তোমার প্রশ্নের 
উপলাক্ষিত মহাপুরুষকে আমি চিনিয়াছি, কিন্তু তাহার প্রতি আমার 
নাবিল প্রেম ছাড়া আর কিছুই নাই। অন্তের অধিরুত দুর্গে আসিয়া 
হান; দেওয়। আমার স্বভাব নহে । কারণ আমি যেই স্থানে নরহিত 
কারতে হয়ত পারিতাম ন| বা সময়, সুযোগ € অবসরের অভাবে যেখানে 
নরহিত করি নাই, সেখানে অন্ত এক জন সেই কাজটা করিয়! রাখিয়াছেন 
ভাৰিরা আমি বরং এই সকল মহাপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হই | অন্ান্ত মহা- 
পুরুষগণের দ্বার জীবিহিতকামনায় লোককে সাধন-দীক্ষা দানের সংবাদ 
গুনিলে আমি আনন্দে গদ্গদ হই এজন যে, আর একজন লোক বা আর 
এক দ্বল লোক ভগবানকে ডাকিবার ব্রত লইলেন। যিনি যেই নামেই 
ডাকুনন, আমারই প্রাণপ্রিরতমকে ডাকিতেছেন । তাই তাহাতেই আমার 
লাভ। সমগ্র জগৎকে আমি অধিকার করিব, ইহ! আমার লক্ষ্য নহে । 
কিন্তু সমগ্র জগৎ ভগবানের অধিকারে আসুক, ইহাই আমার লক্ষ । 
একজ্ধন সেনাপতি যদি সকল দেশ ভগবানের অধিকারে না আশিতে 
পারেন, তবে দশ জন সেনাপতি সে কাজে লাগুন। যেদিক দিরাই বা 
যেই অস্ত্র দিয়াই ভগবানের অধিকারের প্রসার হউক, আমারই ত প্রেমের 
ঠাকুরের তাহাতে অধিকার-বিস্তার হইল ! আমার আফশোষ করিবার 
পথট্রা কোথায় খোলা রহিল? যেখানে আমার আনন্দ করিবার 
অবসর, সেখানে আমি ঈর্ধযার মত কলক্ষিনীর সহিত প্রেম করি না। 
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পুর্ববদীক্ষিতকে কোন্‌ অবস্থার দক্ষ! দেওয়! চলে? 

প্রশ্ন £-_-একজন ভিন্ন মতে সাধন নিয়াছে, সেই মতানুষায়ী সাধন 
দীর্ঘকাল করিয়াছে, কিন্তু মনে শাস্তি পাইতেছে না। সে যদি আপনার 
আশ্রয় চাহে, আপনার শরণগত হয়, তাহ! হইলে তাহাকে আপনি সাধন- 
দীক্ষা প্রদান করিবেন কি ? 

উদ্ভর £ তাহাকে আমি প্রথমেই বলিব যে, যে সাধন মে আগে 
করিয়া! আসিয়াছে, হয়ত তাহার সহিত কামনা-বাসনার ছিল সংশ্রব | 
এটা চাই, ওটা চাই, এট! দাও, ওটা দাও, এই জাতীয় সকাম ভাব মনে 
রাখিয়াই হয়ত সে এত কাল সাধন করিয়াছে । তাহারই জন্য সাধন- 
লত্তিকায় প্রেমের পারিজাভ প্রন্মূটিত হয় নাই । সে আগে সকল 
কামনা-বাসন! পরিহার করিয়া ভাহার আগের সাধনই মনঃপ্রাণ দিয়া 
আবার করিয়া! দেখুক | ইহার ফলে হয়ত তাহার আর আমার কাছে 
আসিবার প্রয়োজন হইবে না। ইহার পরে আমি তাহাকে বলিব, তাহার 
গুরুদেবের নিকটে যাইয়! অকপটে সে তাহার সকল অবস্থার বর্ণনা করুক 
এবং তিনি সাধনে রুচি-বধ'নের জন্ত, সাধনপথে দ্রুত গমনশীলতার 
সৌকথ্যার্থে কোনও সহজ সরল সছুপায় বাতলাইয়া দিতে পারেন কিনা, 
তাহা সে দেখুক । হয়ত ইহার ফলে তাহার পক্ষে আর আমার নিকটে 
আমিবার প্রয়োজন লাও হইতে পারে। ইহার পরে আমি তাহাকে 
বলিব,_আমার শরণাগত হইতে চাহিতেছ, কিন্তু আমকে পরীক্ষা 
করিয়া ত দেখ নাই যে আমার যোগাতাই কি বা আমার সাধনসি দ্বিই 
বাকি, আমাকে পরীক্ষ! করিতে আসিয়া ভূমি নিজেকেও নিজে পরীক্ষা 
করিয়! লও যে তোমারই বৰ! আমার দেওয়া সাধন লইয়া চলিবার জন্য সতা 
সত্য আগ্রহ যোগ্যতা কতখানি হইয়াছে । এক বৎসর আমাকে তুলা- 
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শান্তির বারতা 

খুনা করিয়া বিচার কর, একটা বৎসর ধরিয়! পুংখান্ুপুংখরূপে দেখ, তাহার 
পরে সাঞ্ষন নিতে হয়, বেশ নিশ্চিন্ত নিদ্ধিধ মনে আসিও, আমি তখন 
তোমাকে উপেক্ষা করিব না। কিন্তু ইহার আগে তোমাকে লইয়] কিছু 
করিভে গেলে আমি বুদ্ধভেদ-জননের অপরাধ করিব । গুরু কেবল 
একজন আঅটোক্রাট বা স্বেচ্ছ'চারী সঞ্জাট নহেন, তিনি একজন নিষ্ঠাবান্‌ 
আচারবান 'অভ্যাসবান্‌ সৈনিক বটেন। অপরের বুদ্ধি-ভেদ করিয়া 
তিনি কেন শাস্ত্রীয় শিষ্টাচারকে লঙ্ঘন করিবেন ? 


শ্িষ্য-সংগ্রন্থের [চেষ্টু। নিষ্গ্রয়োজন 


প্রশ্ন আমি আপনার গুণে যুপ্ধ। কিন্তু আমার পক্ষে আপনার 
শিশ্ব্ব গ্রহণ নানা কারণে সম্ভব নহে । কিছু দূরবর্তী কোনও কোনও গ্রামে 
আপনার শিষা থাকিলেও সম্ভবতঃ এখানে এক জনও নাই । আমি যদি 
আপনার ছুই চারি জন শিষ্য সংগ্রহ করিবার জন্ এখানে আমার সান্তিক 
সামর্থাকে প্রয়োগ করি, তাহ! হইলে ভ্তাহাতে আপনার আপত্তি 
'আছেকি? 


উত্তর £_নিশ্চরই আছে। শিঘ্ দিয়া আমার কোন্‌ প্রয়োজন? 
লোকেরা দলে দলে শিষ্য হইতে আসে, তাহাদের বুঝাইয়! সুঝাইয়া 
ঠেকাইতে পারিনা, ভাই বাধ্য হইয়। দীক্ষা! দেই | অবস্থা, দীক্ষা দিয়া একটা 
আত্মপ্রসাদ এই লাভ করি যে, ইহারা যদি সতাই দীক্ষা নুষারী সাধন-ভজন 
করে, তাহা হইলে হইাদের মনের পাপ-তাপ-অশান্তি দূর হইবে, জগতের 
দুঃখ দূর হইবে । আমি বাক্কির মুক্তির ধর্মকে ষজন করিনা । সমগ্র 
বিশ্বের, মুক্কি জ্ঞামার লক্ষয। শিষ্গণকে আমি সেই লক্ষাই দেখাইয়! 
দেই ৷. তাহাদের ব্যক্তিগত সাধনার সঙ্গে তাহার! নিখিল বিশ্বের জন্ত 
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সাধনা করিতেছে, এই কথাটা তাহাদের বুঝাইয়া দেই। যাহা! করিলে 
এই কথাটা তাহাদের কোনও প্রকারেই একটা দিনও ভুল হইতে ন। 
পারে, তাহার অনুযায়ী সাধন তাহাদের দেই। সুতরাং ইহার মধ্যে 
আমার বিপুল আত্মতৃপ্থি রহিয়াছে ! কিন্তু ইহাদের সংখ্যার হউক বর্ধন, 
ইহা আমি চেষ্টা করি না। দীক্ষা-দান-কালে আমি ইহাছ্চের এই কথাটী 
বলিতে প্রায় ভুলি না যে, ইহাদের প্রয়োজন হইতেছে একাগ্র মনে সাধনে 
বলসঞ্চয়, দল বাড়াইৰার বুদ্ধিতে যেন ইহারা কোনও কাজ না করে। 
ইহাদের বলিয়া দেই, অন্তর কেহ অন্তপথে দীক্ষা লইলে মনে করিবে যে, 
তোমারই একজন গুরুভাই বাড়িল, শক্র বাড়ে নাই । স্তুতরাং তোমাকে 
এখানে আমার শিষ্ব-সংগ্রহ করিবার' জন্ত কোনও পরিশ্রম করিতে 


হইবে না। 
পুর্রধধৈর 


সভাভঙ্গের পরে অতি দ্রুত আহারাদি সমাপন করিয়া পরমপুজাপাদ 
অখওমওুলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব, পুজনীয়া ব্রঙ্গচারিণী 
শরীষুক্তা সাধনা দেবী এবং অপর কতিপর সহচর নৌকাষোগে পুর্বাধৈর 
রওনা হইলেন। অপর একদল যাত্রী পদব্রজে চলিলেন। পুর্্বধৈর 
গ্রামবাসীর এই নৌকাখানার ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন এবং ভ্রাতা শ্রীযুক্ত 
সরোজবন্ধু ঘোষ ভ্রীত্রীবাব!কে নিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন | 


দর্শন-পিয়াসীর ব্যাকুলতা 
পথে নর়নপুর বাজার, মন্দভাগ ও চান্দল] গুভৃতি স্থ€নে বারংবার নৌকা? 
থামাইতে হইল। দর্শনপিরাসী নরনারীর ব্যাকুলতা উপেক্ষা করিয়া 
অগ্রসর হওয়া কঠিন হইল। কোথাও কোথাও অর্দমাইল দূর হইতে 
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দর্শনার্থী ভক্ত ভর্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছেন নৌকা ধরিবার জন্ত। ফলে 
খবর্বধৈর পৌছিতে পৌছিতে রাত্রি নয়ট। হইয়া গেল। 

পুরর্বধৈরে শ্রীঞ্রীবাৰা ১৫ই ফাল্গুন রাত্রি নয়টা হইতে ২*শে ফাল্গুন 
রান্্রি ১১ট! পধ্যস্ত অবস্থান করিয়াছিলেন । বহু উপদেশ বহু জনকে 
দিয়াছেন । 

গ্রামের বালক-বৃদ্ধ-যুবা ও স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলে উত্সব উপলক্ষে 
বে শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিলেন, তাহা অবর্ণনীয় । শ্রীধুক্ত রমনীমোহন 
জাল, সারদাচরণ চক্রবন্তী, হেমা মোহন রায়, ননীগোপাল ঘোষ, দীনেশ 
চক্র ঘোষ, প্রেমাঙ্গমোহন রায় প্রমুখ সক্জনগণ আপ্রাণ পরিশ্রমে এই 
উ্ৎন্রের লাফল্য বিধান করিলেন । 
ৃ এই করদিন ব্যাপিয়৷ যে আননাআ্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার 
বিস্তারিত বর্ণনা করিতে হইলে পৃথক একখান! গ্রন্থ হইয়া যাইবে । 

স্তোত্রকীর্তলের সুয়-শিক্ষ।দান 

১৬ই ফাল্তুন এবং ১৭ই ফাল্গুন সমগ্র দিনটাই নানাস্থান হইতে আগত 
ঝ্াক্তিদিগকে উপাসনার স্তোত্র-কীত্নের সুর শিক্ষা দেওয়! হইল। প্রাতে 
টা হইতে ৮টা শ্রীশ্রীবাব স্বয়ং শিক্ষা দিলেন। বেলা ১০টা হইতে ১ট। 
পর্যন্ত শিবৰপুরের মাখনদা শিক্ষা দিলেন | বিকাল ২টা হইতে ৪টা এবং 
সন্ধা ৬! হইতে ৮টা অপর দুইজন ভ্রাতা শিক্ষা দিলেন । শ্রীশ্রীবাবার 
'ভিগ্রায় ছিল যে, নবীনগর হইতে মক়্নামতী এবং হোম্না হইতে 
আখাভড়া পধ্যস্ত সমস্ত ভূখণ্ড হইতে ষেন সুরশিক্ষায় ই্ছক ভক্কেরা 
জাগমন করেন । ভক্তের! এই আহ্বানের উপযুক্ত সাড়া দিয়াছিলেন ৷ 

্‌ প্রেমের প্রতিদান 

উপাসনা-স্তোত্রের সুরশিক্ষার্থে আগত কোনও একজন আগ্রহী 
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ভক্তকে শ্রী্রীবাব। বলিলেন, নুর শিখ বার জন্ত তোরা যারা এই প্রখর 
রোৌদ্রে কষ্ট ক'রে হেঁটে এইখানে এলি, জান্ৰি, তোদের এই একটা 
দিনের আসার পুণ্যে আমি তিনশত পরশষ্টি ছি তোদেন্র বাড়ীতে 
এম্নি প্রেম, এম্নি আগ্রহ নিয়ে যাব । তোরা যেমন আমাক প্রেষ দিলি, 
আমিও তার বোগা গ্রতিদান দিন্ব | 
পাপ্গীর দীক্ষা 

১৭ই ফাল্ুন বেলা দশটায় দীক্ষার্ীদের দীক্ষ। হইল । তিনজন মহিল! 
এবং উনিশ জন পুরুষ অথও-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন। 

দূরবর্তী গ্রাম হইতে একজন যুবক দীক্ষার্থ আসিয়াছে, যাহার বিরুদ্ধে 
গুরুতর অভিযোগ আছে। দীক্ষার্থীর স্বগ্রামবাসী আমাদের এক গুরু- 
ভ্রাতা তাহাকে দীক্ষা ন! দিতে শ্রীশ্রীবাবাকে ধরিলেন | 

শ্রীত্ীবাব। বলিলেন,__আত্ম-সংশোধনের শক্তি পাবে ৰ'লেই 
দীক্ষা দেওয়া! পাপীকে আমি উপেক্ষা করি কি করে? দীক্ষা 
শক্তিতে লম্পট লাম্পটা ছাড়ে, পানাসক্ত মগ্ঘপান ত্যাগ ক'রে, চিরনিন্দুক 
পরনিন্দা পরিহার করে | এরূপ বু চি আছে। পা'গীকে আমি দ্বণা 
কর্ব না। 


নামই একমাত্র সহায় 
দীক্ষাস্ত্ে দীক্ষাপ্রাপ্তদিগকে শ্রীন্রীবাৰ। উপদেশ দিলেন,__নাম জপ 
কর্তে ব'সে নিজেকে একেবারে অসহায় এবং নিরাশ্রয় ব'লে জ্ঞান কর্বে। 
জগতের কোনও সহায় বা আশ্রয়ের ষে কেনে! মূল্য নেই, তা স্মরণ করবে । 
নামকেই জগতের একমাত্র সার বা আশ্রয় জেনে সম্পর্ণ মনঃপ্রাণ নামে 
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সমপ্ণ কর্কে। যে নিজেকে যত অধিক অসহায় জ্ঞান ক'রে নামের 
শরপাপন হর, নাম-সাধনের অমুতময় ফল তার তত গভীর হয়, তত দ্রুত 
হয়। 
উদ্রয়ান্ত-কীর্তন 

১৮ই ফাল্গুন উদরাস্ত “ছরি-$” কীর্তন হইল । 

উদয়ান্ত কীর্তন এবং অছোরাত্র কীর্বন সম্পর্কে একজন প্রশ্ন করিলে 
প্রীই্রবাবা বলিলেন, _সাধারণ অবস্থায় শরীরের উপরে রাজ্রি-জাগরণের 
ক্লেশ কারোই প্রদান করা উচিত নর। অহোরাত্র কীর্তনের য! শুভমর 
ফল, উদরাস্ত কীর্ভনেরও তাই গুভময় ফল। সমস্ত দিন কীর্ভন করলে 
রাত্রিতে শোবার সময়েও “হরি-&, হরি-&”ই কাণের ভিতরে প্রতিধ্বনিত 
হতে থাকৃবে। সুতরাং যতক্ষণ অন্তবূপ প্রয়োজন উপস্থিত না হম, 
উদ্নাস্ত কীর্নকেই গ্রাধান্ত দেবে । 

নাম-সাধন। ও ব্যাকুলত। 

বেলা সাত ঘটিকা শ্রীশ্রীবাব৷ দীক্ষার্থীদের দীক্ষা দিলেন । তের জন 
মহিলা এবং পচিশ জন পুরুষ অখও্ড-দীক্ষার দীক্ষিত হইলেন । 

ন্বীক্ষান্তে শ্রীস্রীবাবা উপদেশ দিলেন,_এক এক বার ভগবানের 
পবিত্র নাম স্মরণ কর্বে আর প্রাণের অন্তঃন্তল থেকে উৎসারিত ক'রে 
জীবনমর ব্যাকুলতাকে তার সঙ্গে যুক্ত কর্বে। নামের শ্মরণ যেন 
হয় তোমার প্রাণপ্রিয়ের সঙ্গে দীর্ঘবিরহের পরে মিলনের জন্ত আকুল 
দন । এমন মনোভ্ভাব নিয়ে নাম কর্বে। নাম করা গুধু একটা 
বাভকে বাত নয়, নাম করার মানে তার জন্ত অধীর হওয়া, তাকে না 
পাওয়ার দুঃখে উতালা হওয়া, তাকে দর্শনের জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত হওয়। 
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জজ 


শান্তির বারতা! 


বেলা দৃশ ঘটিক। হইতে স্ষরধ্যাস্ত পথ্যন্ত শ্রী্লীবাব। মৌনী রহিলেন এৰং 
সষ্যান্ত্রে “হুরি-$” কীর্তন দ্বারা মৌনভঙ্গ করিলেন । 


উপাসন। ও জীবহিতকামন। 


১৯শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার প্রাতে আট ঘটিকার পূর্ববধৈর আশ্রমে সমবেত 
উপাসনার অনুষ্ঠান হইল | অগ্যকার অনুষ্ঠান একটী সব্ধজনীন 
অনুষ্ঠান | এই দিন এই একই সময়ে সকল স্থানের সকলকে ঘড়ির 
কাটায় কাটায় নিজ নিজ স্থানে সব্ধজীবহিত-কামনায় সমবেত উপাসনার 
আনুষ্ঠান করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে | উপাসনার নিদেশ-পত্রে নিক্প- 
লিখিত সঙ্কল্পগুলির কথ মুদ্রিত ছিল | যথা, 


১। ইংরেজ, জার্্াপ, ফরাসী, ইট্টালী, রুশ, এমেরিকান, জাপানী, 
চীন! প্রভৃতি পৃথিবীর ছোট বড় ভির ভিন্ন জাতির মধ্যে ষে 
অবাগ্থনীয় উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, সকলের পরিপুণ 
মঙ্গলের মধ্য দিয়! তাহার আবলান কামনায়, টন 


২। এক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, এক দেশের জলবারুতে প্রাণধারণ 
করিয়া হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই সম্প্রদার যে পরস্পরের 
প্রাতি নিরর্থক বিদ্বেষভাৰ পোষণ করিতেছে, উভয়ের উন্নতি 
মধ্য দিয়া তাহার অবসান কামনায়, 


৩1 উচ্চ জাতি ও নীচ জাতির মধ্যে যে বিচ্ছেদের বিনব স্থষ্ট হইয়াছে 
এবং একজন অপরের প্রতি দ্বুণা, বিদ্বেষ গ্রভৃতি পোষণ করির! 
নৈতিক ও আধ্যাম্মিক যে ক্ষতি সঞ্চয় করিতেছে, একে অপরকে 
অত্যাচার করিয়। এবং একে অপরের সদিচ্ছাকে বিকৃত করিয়া 
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শান্তির বারতা 
বুঝিয়া যে অমঙ্গল সঞ্চয় করিতেছে, উভয়ের পরিপূর্ণ গ্রীতির 
মধা দিয় তাহার অবসান কামনায়, 
ঢাকার দাঙ্গার, বরিশালের ঝড়ে, নোরাখালীর ঝড়ে, ত্রিপুরার 
বন্ার়, মানভূমের দুর্ভিক্ষে যে সকল নরনা রী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, 
সম্প্রদার়-নিবিবশেষে তাহাদের সকলের মঙ্গল কামনায়, 
আগরতলার মহারাজা বাহাদুর বিপন্ন পঞ্চদশ সহস্রাধিক নর- 
নারীকে আকন্মিক অলহারতার সময়ে অগ্রত্যাশিত সাহাষ্য 
করিয়া যে পুণ্যকীন্তি অঞ্জন করিয়াছেন, উত্তরোত্তর সংকার্যের 
মধা দিয়া তাহার চিরস্থাকিত্ব কামনার, ৰ 
বিগত এক বর্ষ কাল মধ্যে ষে সকল অখও মরণশীল দেহ পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের নিতাধামে অক্ষয় স্থিতিলাভের 
কামনায়, এবং 
যে সকল ভ্রাতা গু ভগিনী সম্প্রতি দৈহিক পীড়া বা মানসিক 
শোকে জিয়মাণ হইয়াছেন, তাহাদের নিরাময় ও সাস্্নালাভ 
কামনায় ।_ইন্ডি 


উপভোগ্য উপাসন। 


পূর্বাধেরের এই উপাসনায় প্রার বাট সন্তরটী বিভিন্ন গ্রামের অখণ্ড- 


ভাভারা এবং নিকটবর্তী ছয় সাতটা গ্রামের ভগিনীর। যোগ দিয়াছিলেন 


আচারারূপে অথগুমগুলেশ্বর জীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংন দেব 


উপাসনা পরিচালন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবার অমুতমধুর কণ্ঠে ধ্বনিত 
; হইল, ্বন্দে সদ! সুন্দরম্‌ শ্রীসদগুরুম”, আর সঙ্গে সঙ্গে সহজ কণ্ঠে দিবা- 
 সুরুলর-সমস্থিত সুমধুর গ্রতিধবনি উঠ্ভিল,__“বন্দে সদ! সুন্দরম্‌ শ্রীসদ্‌ গুরুম |” 
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শান্তির বারতা 


প্রাণে প্রাণে অনন্ুভূতপূর্ব প্রেমের সঞ্চার করিয়া, হৃদয়ে হৃদয়ে 
আবেশ ও উন্মাদনার স্সিগ্ধ লহরী খেলাইয়া বেল! দশটায় উপাসনা সমাপ্ত 
হইল! তৎপরে সকলে সম্মিলিত কণ্ঠে অখণ্ড-স্তোত্র আবৃত্তি করিয়। ওষ্কার-. 
বিগ্রহে অঞ্জলি দিলেন,__ 


১। ৬ অমৃতং সুন্নরং শান্তং নিত্যং প্রেমস্থখাবহম্‌, 
ভক্তানাং প্রাণ-সর্ধবস্বং পরমানন্দ-বদ্ধকম্‌, 
অনস্তং নিখিলং সত্যং শুদ্ধমানন্দ-বিগ্রহম্‌ 
ধ্যানস্তিমিত নেত্রাভ্যাং দরষ্টব্াম্‌ অদ্ধিতীর়কম্‌ 
নান্তঃ প্রিয়তরে। যন্মাৎ নাভূন্নবা ভবিষ্যাতি, 
পতিতোদ্ধারকং মন্ত্রং ওঙ্কারং প্রণমামাহম্‌ ॥১ 
২1 ৬ ধৃতং প্রেক্পা জগদ্‌ ষেন, ত্রৈলোকাং জায়তে যতঃ, 
বিশ্রামো লভ্যতে যন্মিন শ্রান্তে ক্রান্তে চ জন্ম, 
পিপাসাস্ত চ সব্বাস্ যন্ত্র তৃষ্ণাপহারক 5, 
প্রার্থনান্গু চ সর্বাস্থ সর্বথা কামপুরকঃ, 
স্থলে কুক্ষে ইহামুত্র চৈতন্ঠম আত্মসংস্থিতম্‌, 
প্রাণদং প্রেমদং পুণ্যং মন্ত্ররাজং নমামাহম্‌ ॥২॥ 


৩। ৬ নিশ্মালং নিষ্কলং পূর্ণ ভেদবুদ্ধেবিমদ্দকম্‌, 
স্বরূপং সর্বভূতানাম্‌ অখণ্ডং নাদ-রূপকমু: 
বিজ্ঞানং পরমং ব্রহ্ম চিদানন-ঘনং শুভম্‌, 
বর্গ বিফু-রুদ্রাশ্চ ধ্যায়ন্তি যম অহনিশম্‌, 
গায়ন্তি খষয়ো দেবা ভক্তিব্যাকুল-চেতসঃ, 
সর্বামহমিকাং ত্যক্ু। মহামন্ত্রং ভজাম্াহ্ম্‌ ॥৩| 
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শান্তির বারতা 


অঞ্জলির পরে প্রসাদ বিতরিত হইল । থরে থরে ন্ুলজ্জিত খৈয়ের 
মোয়া এবং নারিকেলের নাড়, বিতরণের মধ্য দিয়া এক প্রেমপুণ অভি- 
নয়ের ঝঞ্চা বহিয়। গেল । 


নামের পিপাসু হও 

বেল! এগারটায় দক্ষার্থীছ্ের দীক্ষা! হইল । এগার জন মহিলা এবং 
ত্রিশ জন পুরুষ অথও-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন। 

দীক্ষাত্তে শ্রীত্রীবাব! উপদেশ দিলেন,__-জীবনের ঘত স্ুখ-পিপালা, 
লব্-কিছুকে এনে নাম-পিপাসার অধীন কর। নামের জন্তই তৃষিত হও । 
নামন্বধারস পানের জন্তা ব্যাকুল হও, অধীর হগু। সর্বপিপাসার পরিপূণ 
পরিতৃপ্তি এই নামের সেবার মধ্য দিয়েই পাবে । 

কীর্তন-পরিক্রম। 

'অপরাক্ধে শ্রীশ্রীবাবা হরি-গ কীর্ীন সহকারে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ 
মালিপাড়৷ গ্রাম পরিক্রমণ করিলেন। গৃহে গৃহে যান, আর আননের 
কলরোল পড়িয়! যার । নাড়, আসে, মোরা আসে, বাতাসা আসে, সন্দেশ 
” আসে আর গগন-বিদারী হরিনামধ্বনির মধ্যে ভক্তবুন্দের হাতে হাতে 
'বিতরিত হয়, আর ভক্তের! পরম প্রেমভরে অথগুমগুলেশ্বর শ্রী-শ্রীবাব!ম পির 
শ্রীহস্তম্প ষ্ট গরসাদ মাথা& ছোয়াইয়। গ্রহণ করেন । 

২০শে ফাল্গুন প্রাতে ৬-৩* মিনিটে কীর্তন সহকারে শ্রীশ্রীবাবা পুর্ব- 
ধৈর, মহেশপুর, নৈরপার ও জামালপুর গ্রামগুলি পরিক্রমায় বাহির 
হইলেন। স্ুকণ্ঠ ত্রাতা! শ্রীযন্ত মাখনলাল ভট্রাচার্য কীর্তন-পরিচালন 
করিতে লাগিলেন। ইহ! দেবভোগ্য এক দৃশ্ত হইয়াছিল । চতুগ্দিকের 
কয়েকটা গ্রাম মিলিয়! যেন একটা বিরাট মহোতসব-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া 
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শান্তির বারতা 
গিয়াছে । যার গৃহে যাও, নাড়। আর মোয়া, কলা আর কমলা প্রভৃতি 
প্রসাদ পেট ভরিয়া খাও। শত শত কণ্ঠে সম্মিলিত এই মধুর হরি- 
ধ্বনি এবং প্রসাদ লইয়া এই গ্লীতি-উচ্ছল কাড়াকাড়ি জীবনে আর কয়বার 
দেখিব, জানি না। 
নামে জীবনের দ্বায়িত্ব অর্গণ 

সমস্তগুলি গ্রাম ঘুরিরা আসিতে আদিতে বেল! এগারট! হইয়াছে । 
বেলা সাড়ে এগারটায় দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হুইল। পনের জন মহিলা 
এবং ্লাইত্রিশ জন পুরুষ অখগ্ড-দীক্ষার দীক্ষিত হইলেন । 

দীক্ষান্তে শ্রীত্বাবা উপদেশ দিলেন, জীবনের সর্ব্বিধ দায়িত্ব পরম 
পবিত্র জখগু-নামে অর্পণ কর । তোমার একমাত্র কত্তবা হবে নামের 
সেবা! অর এই স্রনিবিড় বিশ্বাস যে, মঙ্গলময় নাম তোম|কে নিত্য নতন 
প্রেরণ। দ্রিয়ে তারই ইচ্ছানুষায়ণ কলযাণপথে পরিচালিত কর্কেন । নিজের 
উপর থেকে সকল দারিত্ব ও তার বোধ তুলে নাও, সৰ নামেতে চাপা 
এবং নামেতে সম্যক আত্মদান কর। নাম হউন তোমার পরিচালক, 
তুমি হও তার করধূৃত যন্ত্র । 

গ্রশংসা গ্রহণের দ্রাসত্ব 

অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময়ে ধর্ধ্সভার অনুষ্ঠান হইল । প্রায় পাচ 
ছয় হাজার নরনারী ব্যাকুল আগ্রহে শী্রীবাবার ঈঅযৃতবাণী শ্রবণের জন্য 
সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীকাইল নিবাসী ভ্রাতা ননীগোপাল নষ্র “খণ্ড 
আজিকে হোক্‌ অথ” এই উদ্বোধন-সঙ্গীতুটা গাহিলেন | ততপরে গ্রাম- 
বাসী দুইটা যুবক ছুইখানা অভিননদন-পত্র পাঠ করিলেন । অভিনন্দন 
পত্রের উত্তরদান প্রসঙ্গে শ্রীন্রবাব৷ অদ্ধ ঘণ্টা-ব্যাপী একটা ক্ষুদ্র বন্তং তা 
দিলেন । 
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শাস্তির বারত। 


শ্রীহ্রীবাবা বলিলেন,_-যে যেই প্রশংসার অযোগা, তাকে যদি সেই 
গ্রাশংস। করা হয়, তা হ'লে ভার কর্তবা সেই গ্রশংসাতে আনন্দিত ও স্বীত 
ন! হয়ে গ্রশংসা-ভাষণকে আশীব্বাণী বলে জ্ঞান করা এবং বিনীত চিন্তে 
চেষ্টা করা, যেন এই আশীর্ধাণী তার জীবনে সফণ হয়। তোমাদের 
আভিনন্দন-পত্র সম্পকেও আমার বক্তব্য এই | প্রশংসা করায় যে দায়িত্ব, 
গ্রশংসা গ্রহণের দায়িত্ব তার চেয়ে অনেক অধিক । 

ভ্কগাবানলকে শ্রশংলস। কর 

শ্রীত্রীবাবা বলিলেন, কিন্তু গ্রশংসাকারীর কর্তব্য সকল প্রশংসার 
একমাত্র প্রাপক যিনি, সেই নিখিলবেগ্ভ পরমেশ্বরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, 
শতমুখ, সহশ্রমুখ হওয়া । ভগবানকে প্রশংসা! করায় যে আনন, যে 
তৃপ্তি, যে সার্থকতা, জগতের অন্ত কারো প্রশংসায় সে আনন, সে তৃপ্তি, সে 
সার্থকতা হ'তে পারে না। বন্ধুগণ, প্রশংসাই যদি কন্তে হয়, তবে তোষর! 
দিবানিশি নিরস্তর ভগবানেরই প্রশংসা কর, তারই গুণানুবাদে, তারই 
গুণকীর্তনে নিজেদিগকে বিনিয়োগ কর। 

নারী ও পুরুবের পারস্পরিক দারিত্ব 

অতঃপর পূজনীয়! ব্রন্মচারিণী সাধন! দেবী একটী বক্তুতা প্রদান 
করিলেন । 

ব্রহ্ষচারিণীজী বলিলেন,__বৈদিক খষির পুণ্য তপোৰনের মঙ্গলমন্ত্- 
সমূহ আজ খবিশরেষ্ঠ উশ্রীবাব। ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে অরুপণ হস্তে বিতরণ 
কচ্ছেন। এই বিরাট বিতরণ-যজ্জের প্রকৃত সার্থকতা কি, আপনারা 
প্রত্যেকে চিন্তা করুন। তিনি চান লারীকে পুরুষের নিত্যস্ুখের হেতু 
ক্ষত্তে, তিনি চান পুক্লুষকে নারীর পাশমুক্তির হেতু কন্তে” এই কথাটা 
কি আপনারা বুঝেছেন? নারী ও পুরুষের জীবনের পারস্পরিক দায়িত্ব 
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শান্তির বারত! 


ইতর সুখের প্রদানে আর প্রাপণে নয়, নিত্যন্থখের প্রদানে আর প্রাপণে। 
জগত থেকে পাশবিকতা চিরতরে বিদুরিত হউক, মানুষ মাত্রেরই জীবনের 
প্রতি কাধ্যে, প্রতি বাকো,, প্রতি চিন্তায় দিব্য মহিমার প্রকটন ঘটুক । 

অত্রঃপর নারীজাত্তির আত্মগঠনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন] করিয়া 
পূজনীয়া সাধনা দেবী বক্তৃতা শেষ করিলেন। তাহার বক্তা শেষ 
হইতে পর্ণ দুই ঘণ্টা সময় লাগিল । 

ঞ্রোতৃবর্গের অতুলনীয় ধৈর্য্য 

তৎপরে শ্রীশ্রীবাৰ1 ত্বাহার ভাষণ সুরু করিলেন । সম্প্রাতি যুবক 
সম্প্রদায়ের ভিতরে নানা নৃতন নৃতন মতবাদের প্রচার ও প্রসার হইতেছে। 
উপস্থিত যুবকমণ্ডলী সেই সকল দৃষ্টিকোণ হইতে নানাবিধ বিতগামূলক 
প্রশ্ন সমূহ উপস্থিত করিয়্াছেন। প্রশ্নের সংখ্যা কুড়ি-বাইশ | শ্রীয্রীবাৰা 
সর্ধপ্রথমে সেই সকল প্রশ্নের জবাব দিয়া লইলেন। ততপরে প্রণব-তন্ক 
ব্যাখ্যা সুরু হইল। বক্তৃতা সাড়ে তিন ঘণ্টা-ব্যাপিয়৷ হইল। মধ্যে 
মধ্যে বৃষ্টি হইতে লাগিল, জলে ভিজিয়াই সকলে বক্তুতা শুনিতে 
লাগিলেন। ধর্মুকথ! শুনিবার জন্ত এইরূপ অতুলনীয় ধৈর্য সচরাচর 
দেখা ধার না। একবার ঝড়ের বেগে সামিয়ান। প্রভৃতি উড়াইয়৷ নিবার 
সম্ভাবন| দেখা গেল কিন্তু একটী লোকও চঞ্চল হইলেন না| ধন্ঠ ইহাদের 
আগ্রহ আর ধন্ত আচা্্যপাদ শ্রীভ্রীস্বামী স্বরূপাননী পরমহংস দেবের কণ্ঠ- 
ভারতীর মহিমা! 


ওষ্কার সর্ব্বমন্ত্রের ও র্ববতন্ত্বের মিলনস্থল 
শরীশ্রীবাবা বলিলেন, _সর্কমান্ত্রর সন্মেলন এই ওয্কারে । ওষ্কারের 
সাধনায় ব্রতী হও, সর্ধমন্ত্রীর সাথে তোমার অন্তরের দূরত্ব এবং চিরন্তন 
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শান্তির বারতা 


বিরোধ একটা দিনে দূরীভূত হ'য়ে যাবে। জগতের কোন্‌ মন্ত্র এই 
ওক্ধারের ভিতরে লুক্কার়িত নেই? জগতের কোন তত্ব এই ওক্কারের 
ভিতরে আচ্ছাদিত নেই ? সকল তত্ব, সকল মন্ত্র এই স্থানে এসে পরিপুণ 
সমাহার পেয়েছে । সমুদ্রে যেমন সকল নদী মিলিত হয়, ওন্কারে তেমন 
সকল ধ্বনি মিলিত হয়। প্রত্যেক ধ্বনির পৃথক পৃথক দর্শন-শান্্র আছে 
কিন্তু সকল ধ্বনির সকল দর্শনিক মত্রবাদ প্রণব-্ধ্বনির ভিতরে এসে 
একত্র হয়েছে । 

বন্ত. তা যতই শেষের দিকে যাইতে লাগিল, পুজাপাদ অখগুমগুলেশ্বর 
কির়ৎকাল পরেই চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া শ্রোতাদের মন যেন ততই 
বিষাদ-ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল । আকাশেও পুঞ্জায়মান মেঘ, হৃদয়েও 
বিয়োগ-বেদনাকুল চিত্তের বিরহাশঙ্কার মেঘ, মাঝে মাঝে ঢুরুদুকু করি- 
তেছে। আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছে, আর বস্তু তা-মঞ্চে 
শ্ীশ্রীবাবার তপস্তেজোদীপ্ত শ্রীমুখ হইতে অনর্গল বিদ্যুগ্প্রবাহই যেন নির্গত 
হইতেছে । নিসর্গের সহিত বাস্তবের কি আশ্চর্যা এঁক্য! 

বন্ততান্তে নৌকায় জিনিষ-পত্র উঠিতে লাগিল। পুজনীয়। ব্রহ্গ- 
চারিনী সাধনা দেবী এবং অপরাপর সাঙ্গোপাঙ্গবর্গ সকলেই নৌকার 
উঠিলেন | আরীস্্রীবাবা নৌকাতে উদ্ঠিলেন সকলের শেষে। পূর্বধৈরের 
নৈশ গগন বিদীর্ণ করিয়া বিয়োগবিধুর কণ্ঠে ধবনি উঠিল,__ 

“অখগুমগুলেশ্বর কী জয় ।” 

কিন্ত আজও প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীরা প্রতিদিন শিজ নিজ 
অন্তরকে নিজের! প্রশ্ন করিতেছেন, পুনরায় আচার্াপাদের শ্রীপাদ- 
পদ্ম দর্শন কবে হইবে ? 

( সমাপ্ত ৷ 


১৪শ 
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তৃতীয় খ 
বিষয় পত্রান্ক 
অকপট বিনয় ৭২ 
কআগালর হা শট 
অতীতের দৃষ্টান্ত হইতে পথ- 
নিক্দেশ গ্রহণ ৩৫ 

অন্যায় ও অধন্থ দূরীভূত হরে 
যান ৪৭ 
অহঙ্কার গর্কের মূল কারণ ৮৩ 
আকুবপুর 4 
আচাধা শঙ্করের দিশ্বিজর ১৪ 
আত্ম-কলহ অজ্ঞানতারই ফল ১১ 
আ.স্ম-গঠনের প্রয়োজনীয়তা ৩৪ 
কআদশ সমাজ ৪১ 
আন্নিকুট চা 
ইষ্টনিষ্ঠ মর 
ইষ্টপদে আম্মসমপণ ক 
ইষ্টপ্লীতি অগ্লীতি-নাশক ৫5 
ঈশ্বর-সাধনা ও সমাজ মেবা. ৭৭ 
ঈশরাস্তিত্ স্বতঃলিদ্ধ এ 
উদকেগজ্ঞ সটান 1 ০০৮০০ ৪ 


৮ও 


র সূচীপত্র 


বিষয় পত্রান্ক 
উপভোগ্য উপাসন। ১৯১ 
উপাসন! ও জীবহিত-কামনা ১০০ 
একনিষ্টার মহিমা ৬৮ 
এস আমর! উদার ভুই. পর 
ওক্কার সব্বমন্ত্রের ও সব্বতান্তবের 

মিলন স্থল ১5৬ 
কল্ম কর যোগ-ন্বপূপে ২৫ 


কবি আবদুর রশিদের আভ্ভিননান £ 
কবিআবদ্রর রশিদের মানপত্র ১৫ 


কীত্তন-পরিক্রমা ১৪৩ 
কেনার কড়ি ৪১ 
খাপুরা ৩৫ 
গঠন-ফজ্ঞে নারী ৪৪ 
চ'্াদ্বার ও 
চণ্তীদ্বারের সান্বিক আবহাওয়া ৬১ 
চণ্তীদ্বারের সাধুবাবার ন্বর্গার 
শিশ্তভাৰ ৬২ 
চান্দাইসার ও বাদৈর ২ 


চিনি খাণুয়! এ চিলি হুয়া ৭৩ 


( 
চৌবেপুর ৪২ 
জগতে নারীর দান ২৬ 
জগতের প্রতি ভারতের দান ৫৯ 
জগাতের খণ-শোধ শত 
জগদ্যাপী শান্তি-প্রতিষ্ঠায 
নারীর করণীয় ৮ 
জননী, ভগিনি, জাগো ৮৩ 
জয়ধ্বজা স্বরূপ স্ব শু 
জাতিগত ঘ্বণা বিদূরণে নারীর 
কাধ্য ২৩ 
জীবনের সত্য গৌরব ২২ 
জীবনের পরম লক্ষ ৩৮ 
ডাল্প! কুন 
দর্শন-পিয়াসীর ব্যাকুলতা ৯৬ 
শীতা মিলন-কালীন মনোদ্ভাৰ 
ও শাস্ত্র-নিদ্দেশ ৭৫ 
দীল্মায় তাড়ান্ড়া ৫২ 
র্ভাগ্য বিদুরণের সাধনা ৩৯ 
দেবত্বের পরিস্দুরণ ১৭ 
দেয়াশলাইয়ের বাক্স ১৪৪ 


ধর্শা-বৈচিত্র্য অবসশ্রস্তাবী ১৩ 


ধন্মই ভারতের প্রাণ কেন? ১৭. 
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৮০) 


বিষয় পত্রান্ক 
নয়নপুর ৮৫ 
লামম্মাহাস্মা টি 
নাঘ-সাধনা ও ব্যাকুলতা ৯৯ 
নামই অভয়-স্বরূপ ৫৫ 
নামই একমাত্র সহায় ৯৮ 
নামই জ্ঞানের আকর ৪৮ 
নামই পরম আশ্রয্স €৬ 
নামকে বদনা কর সি 
নামকে ভালবাস ২২ 
নামে জীবনের দায়িত্ব অর্পণ ১০৪ 
নাষে নিঃসংশয় হও ৫৬ 
নামে রুচির উপায় ২৫ 
নামের নেশ। ১২ 
নাষের পিপাসু হও টি 
নারী-আন্দোলনের আবশ্বাকতা ২৮ 
নারী ও পুরুষের পারস্পরিক 

দারিত্বা ১০৫ 
নার ও পুরুষের পারস্পরিক" 

| গ্রভাব ২৭. 

নারী ও লমাজ্ত শ১ 
নারী জাগরণের আবহ্বকতা ৮১ 
নারী জাগরণের সাড়া ,. ৫৬ 
নারীর ত্যাগ ও তপস্তা ৪৬ 


বিষয় পত্রান্ক 
নারীর তুর্বলতা ২৬ 
নারী দেবী হউক ২৭ 
নিজের মতন আপন নাই ৩১ 
নিবারণ চন্ত্র ঘোষ ৭8 
নির্বিরোধ জগৎ-সেবা ৪৯ 
নিল্ঠন্ধতার বাণী ৬৯ 
পত্রের শক্তি ১৩ 
পল্লীর দরদী 
পল্লীর ধুলা এ 
পাপীর দীক্ষা ৪৮ 
পুলিশের প্রয়োজন কি? 8৮ 
পূর্ববদীক্ষিতকে কোন্‌ অবস্থায় 

দীক্ষা দেওয়া চলে? 5৪ 
পূর্বাধৈর ৮৬ 
গ্রজ্জাচক্ষু অনুকূল শুভ 
প্রণবের অধিকার ৮০ 
প্রশংসা গ্রহণের দায়িত্ব ১০৪ 
প্রিরতম অনুষ্ঠান ১ 
প্রেম ও নির্ভীকতা ৮২ 
প্রেম জীবনের পরম সম্পদ ২৩ 
শ্রেম-ধশ্ম টা 
প্রেমই আমাদের স্বভাব ৩৯ 
প্রেমের ৪518 7 0187050 ৪৭ 


সৃতু) শুধু পহে মৃত 


) 
বিষয় পত্রান্ক 
প্রেমের বল ৪১ 
স্ভগন্বানকে প্রশংসা কর ১০& 
ভগবানের কোলের শিশ্ত ৬৩ 
ভক্কিই পরম পুরুষার্থ ৬৭ 
ভক্তি-পথের কণ্টক ৬৭ 
ভক্কের লক্ষণ ৬৬ 
ভারতকে আত্মস্থ হইতে হইবে ৫» 
ভারতের পরধর্ম-দ্বেষ-রাহিত্য ১৮ 
ভারতের সাধনা বিশ্বমুখীন ৫১ 
ভালবাসার জয় ৪৭ 
ভিন্নপস্থীর মধ্যেও সহযোগ সম্ভব ৭০ 
ভেদ-বুদ্ধি পরিহার কর হি 
ভ্রাতৃত্বের সন্বন্ধ শাশ্বত 6৫ 
মজলিশপুর ৫৭ 
মণিজন্ধ ৬ 
মহাপুরুষ সম্পকে শ্রাঘা €৭ 
মহাপুরুষের অভ্ভার্থনা ৮৭ 
মহাপুরুষের দান ৫৭ 
মায়ের পরিচয় ৩৪ 
মেটংঘর ২৪ 
মৃত্যুভয় বিদুরণের উপায় ৭৪ 
মত্যুভয়ের কারণ ৭৩ 
৭8 


( 1৭ ) 
রাজমজলপুর ৬৭ শ্রম ও দেহ-ধারণ ১২ 
কক্ষ পত্র লেখনের ছুঃখ ১৩ শ্োতৃবর্গের অতুলনীয় ধৈধ্য ১০৬ 
ললাটে শ্বেত চন্দনের ফৌটার সকল ভালবাসাকে একস্থানে 
ভ্ঞাঙ্পর্যা ৩৪ জড় কর্ম *৪ 
লালসাহীীনতার ও নিলেণভতার সত্য যুগ ৮ 
ধ্যান ৪৬ সত জীবিকার প্রয়োজনীয়তা ৪০ 
লাভ-অলাঘ্ধের হিসাব ৮৪ সত্য সন্বন্ধ স্থাপনের উপায় ২৯ 
লেসিয়ারা ৪৯ লমবৰেত উপালনার যোগদানের 
বাঙ্গরা ৩৬ সৌভাগ্য ১১ 
বাদৈর ৮২ সন্বন্ধের সভ্যতা-স্থাপন ২৯ 
বাহা আচার € ধঙ্শের তত্ব ২০ সর্বত্রই ওক্কারেরই উপাসন। 
বিনয় প্রতিষ্ঠার উপায় ৮৩ হইতেছে ৬৯ 
বিনয় সাধনেরই ফল ৮৩ সাধু. সঙ্গের ফল ৫৯ 
বিনাউটি ৭১ সাম্প্রদায়িক দলাদলি ও 
বিবাহের রোমান্স ন৬ জগন্মল্ল ৮৯ 
বিষ্জাউড়ী ৬৪ সাম্প্রদায়িক পৈশাচিকতার 
বৌদ্ধভিক্ষু ওউপাসক ৩৩ প্রতিক্রিয়া ৬০ 
ব্রহ্মচারিণীজীর আশ্চর্য্য স্তোত্র-কীর্তনের সুরশিক্ষ! দান ৯৭ 
বাগ্িতাশক্তি ৪৩ হরি-ও-কীর্ভনের তাতপধ্য ৮৫ 
শাস্তির পথ ৫৪ হায়জাখাদ ২২ 
শিষ্য-সংগ্রহের চেষ্টা নিশ্রয়োজন ৯৫ হিতকর কার্য ৪২ 
শিশ্ের ইষ্টনিষ্ট! এবং গুরুর ঈর্্যা ৯১ ক্ষুত্রের শক্তি ৫৪ 
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